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বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ 
শ্রীঅনন্তকূম।র ভট্টাচার্য্য, স্যা্-তর্কতীর্শ 


প্রতাক্ষ ও অহ্নানভ্ডেদে বৌদ্ধ মতে প্রমাণ তৃই প্রকার । বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধাহারা 
প্রাণাংশ নিয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বস্তু বস্ধুই বোধ হয লকলের অপেক্ষায় প্রাচীন । 
হর বন্থবন্ধু শবাদদবিধি” নামে একখান! প্রকরণ গ্রন্থ লিখিষ্কাছিলেন এবং তাহাতে বৌহুনভাচলানে 
প্রঘাণগুলি আলোচিত হইয়াছিল, এন্সপ জনপ্রবাদ আছে বৌদ্ধ মহানৈয়াহিক গ্িউলাগ কিন্ত 
বহুবন্ধুকে “বাদবিধি”র প্রণেত। বলিয়! স্বীকার করেন লাই ॥ তথ! যাহাই হউক না কেন, 
বাদবিধু/ক প্রভ)ক্ষের লক্ষণটা যে বন্থবন্ধুপম্মত, তাহ দিওনাগের সময়েও প্রচলিত ছিল। 
বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত-ধুরদ্ধর-গণও বাদবিধুঃক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটাকেই বস বন্ধকত 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়া জালিতেন। স্বতরাং আমরাও এ লক্ষণটীকে বন্থবন্থুর লক্ষণ বলিয়াই 
গ্রহণ করিলাম । 

"ততোহৰ্থান্ধিন্ঞানং প্রত্যক্ষম্‌ ” এই বাকে যর দ্বারাই বস্মুবন্ধু তদীহ "বাদবিঘি”তে 
গ্রতঃক্ষের লক্ষণ বলিয়াছিলেন। এই লক্ষণটী “প্রবাণসমূচ্চয়ে” নিযোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত 
হইতাছে ।* হথ! ২ মধ্যবসারাস্মক বিকল-প্রতীতিতে বেই হেই বিজ্ঞানগুলসি ঘেই যেই 
বিষয়-নামের হারা ঝ/পছিষ্ট অর্থা২ ব্যবহৃত হয়, সেই সেই বিজ্ঞানগুলি, যদি কেবল সেই সেই 
বিবয়ের দ্বারাই উৎপাদিত হুদ, লিদ্বের উৎপত্তিতে বাপদিষ্ট অর্থ ছাড়া অপর কাহারও 
অপেক্ষা লা রাখে, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে যে, উৎপন্ন বিজ্ঞানগলি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান । 
অন্ডিআরলৈঘাদিক মহামতি উদ্দ্যোতকর তগীদ্র. “ভায়বাহিক*-্রস্থে উক্ত লক্ষণের ব্যাথ)।া 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অধ্যবপাছাস্মক বিকল্প-প্রতীতিতে বেই বিজ্ঞান, ধেই অর্থের সম্বস্ধী 
হিসাবে ব্যবন্ধত হই! থাকে, সেই বিজ্ঞান ঘঙ্দি কেবল সেই অর্থের লাহাযোই উৎপল হয়, 





শিলং ফেন বিষে ব্যলাকগ্রতে হত তহ্াড্লাছৎপন্থতে নাক্কত: ৷ ততোহস্ততস্ট ন তবতীতি 
তক্গচ্ঞানং শুতাক্ষন্‌। প্রসাশলমুচ্চয। 


২ দৰ্শন 


বাপদেশাসম্বন্থী কোনও অর্থের অপেক্ষা ন| রাখে, তাহা হইলেই বুঝিতে হুইবে যে, সেই বিজ্ঞান 
প্রতাক্ষান্তক হইতাছে ।* এই ব্যাপ্য: তুইটীর মধ্য বাচনভঙ্গীরই বা কিছু বৈষনা, অর্থাংশে 
ব্যাথ্যান্ধয়ের কোনও বৈষম্য লাই ॥ 
বৌদ্ধ মতে যাহা অর্থ-ক্রিছা-লদর্ণ তাহাই লং । + বস্তুর যে অর্থ-ক্রিহা-সমর্থ. তাহাকেই 
উহার! বন্তর সত! বলিঘাছেন। সর্বববস্তলাধারশ কোনও জাতি বা ধর্ম উহার ত্বীকার করেন 
নাই । সাধারণ ধশ্ বা সামাগ্কে বৌদ্ধগণ নানা প্রকার যুক্তির অবডারণা করিছা থণ্ডনই 
করিতাছেন। শ্বলক্ষণ যে বন্ধ তাহা অন্ততঃ শ্ববিষ্যক জ্ঞানে আকার'সম্পাদন করিয়া 
অর্থ-ক্রিয।-সমর্থ হইবে । সামান্ত-সক্ষণটী স্ববিষছক ভালে আকার লর্ধস্থও সম্পাদন করে লা। 
প্মহ্রমিত্যাদ্যাস়ক আংনের থে লামান্ডাকার, বিষঘগ্ডলি তাহার লনর্পক নহে । পরস্ম কার্ণীভৃত 
বে বাপ্তাদি-নিশ্চন্. তাহাই এ সকল ভালে আকার সমর্পণ করিয়া তাকে | স্থৃতরাং কোনও 
প্রকারের বিওল্র প্রতীতিতেই বিষষের কারণতা নাই । বৌন্ধমতে তাহা থাকিতেও পারে না। 
কারণ, তাবৎ বিকল্প-প্রতীতিরঈ বিষযন্ডলে অসং বা অলীক এবং অসৎ বা অলীকের “কোনও 
কারধ্যকাহিত। নাই । একমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই ইহা দেখ। হা ঘে, বিহয়ের পামীপ্যবশতঃ 
জান বিশদ চয় এবং বিষঘ়ের দূরত্বে ফ্যান অবিশর হইয়া থাকে । আকারের তারতমোই 
জ্ঞানের বৈশস্তাবৈশস্ড সংঘটিত হুটা থাকে এবং আকারের তারতমা হয় বিঘঢ়ের তারতমেঃয় 
ফলে। সুতরাং প্রাতাক্ষিক জ্ঞানে তদীর বিষয়গুলিকেই আকারদাতা ঝকিণা মালিতে 
হইবে । অন্যথা, বিধয়ের দূরস্ব-নিকটতে জঞানীয় আকারের বৈশন্ডাবৈশঞ্জ সংঘটিত হইত 211 
.যেমল সামাক্ষ-লক্ষণ-রূপ বিধয়গুলি সমীপে থাকিলেও ব্দশ্রমিত্যাত্মক বিকল্প-বিস্তান যাদৃশ 
লিশ্চয়াস্মক হয়, উহার! বহু দূরবর্তী হইলেও, উহাদের অহুমিঙ্যাত্যক যে বিকল্প-বিজ্ঞান, তাহ! 
কাদৃশ নিশ্চদ্ুতা লিাই সমান ভাবে উৎংপ্র হইয়া পাকে! শাব্দাদি অপরাপর বিকল্প 
বিজ্ঞানণডলিতেও তুল্য ধুক্তিতেই লিজ্জ বিঘদ্তের আকারদাতৃত্ব নাই বলিয়া বুঝিতে হুইবে । 
কারণ, প্রথৰত: বিকল্প-বিজ্ঞালের সানান্-লক্ষণাদিক্ষপ বিষগলি অলীক, স্থিতীযতঃ বিষয়ের 
দূরত্ব-নিকটত্বে কল্পনার কোনও তারতম/ হু ন।। 
এই বে সিন্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, এই ক্ষেত্রে, যদি কারণের ছারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে 
হু, তাহ! হইলে * স্বপ্রদর্শিত যে বিষয়, তজ্জন্যযত্ব “কেই উদ্ধার লক্ষণ বলিতে হইবে । 
লক্ষণাস্তর্গত শন্যপ্ছে। লক্ষ্য হে প্রত্যক্ষ-ভ্ান-ব/ক্রিগুলি, তাহাদের এক এফটীকে গ্রহণ করিয়া 


= “থক বর্ধক হৰিৰ বাপদিশ্বকে গদি চত এব তহ্ধবতি নার্ধাস্বরাদ্বাপযেশালব তিন: তথ প্রতান্ষৰ " 
শ্যারবার্ক্তিক. প্রহরান্ম-"ত্র । 

+ “বর্পাক্যাসামর্বালক্ষণাথক্জন: "গাহৰি, ১২ প্ৰত্ৰ। "বৰ্গত প্যোজনপ্ত কিছ নিশ্পত্বি্বক্ছাং 
সামর্ধা: শক্ষি:----'-ধা্দাদর্শস্রিয্াসমর্স: পরমার্মসতূচাতে, সপল্লিবাৰালতিখানাস্যান' জানপশুতিভাসন্ড তেৱকোৰৰ্খ: 
অর্শাক্রযাসদর্শ; । তাক্সাৎ স এব পরমার্শসন্‌ " শর্টোন্তরীত ব্যাখ্যা । “কেৰলং দাদ তনপক্ৰিয়াকারিত: সর্বজন” 
প্রসিদ্ধমাঝে, তুৎ বত সস্বশস্দ্ৰোতিসঞ্জার লঃবনখোলো পচদ ।” ক্ষাভঙ্রলিদ্ধি, ২১ পৃ: । 
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নে 
১ উহাতে লক্ষপের সমন্বপ্র করিতে হইবে । থেষন,-আমর। একটী ঘট-বিহ়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে 


উক্ত লক্ষণের সনশবগ্র হইল কিনা, ইত! দেখিবা এই অবস্থাহ্ এ থে ঘট-বিষদ্ক চাক্কুয-জ্ঞান- 
বাক্তিটী, তাহাই “শ্ব”পদের দ্বার; গৃহীত হইবে৷ স্বপ্রদর্শিত বিষয় যে স্বলক্ষণ ঘটী, অর্থাৎ 
উক্ত চ্ঞান-ব।ক্রির ছার? প্রদর্শিত হে শ্ছলক্ষণ ঘটক্প বিহঘটী, তচ্চন্তত্ব এ স্বাব্যক চাক্ষুষ জ্তান- 
ব্যক্তিতে আছে । কারণ, এ জ্ঞানে, তাহার বিষর ছে ঘট, তাহাই আকার গিদ্লাছে। অতএব 
“স্বপ্রদর্শিত-বিষয়-জস্যত্ব "কপ লক্ষপটী এ ভ্ঞানে থাকায়, উহাতে উক্ত লক্ষণের সহস্র 
হইল। এই প্রণালীতেই অপরাপর স্থলে উক্ত লক্ষণের সমস্থ স্বয়ং বুক্িবে। 

স্মিত স্তান্মক কোনও প্রকারের বিকল্র-বিজ্ঞানেই এই লক্ষণের অতিব্যান্টি হইবে না। 
কারণ, ইহা আমর। ইতঃপ্রাক্‌ ক্ানিতে পারিবাছি যে, বিকল্র-বিস্ঞানে ্বপ্রহর্শিত অর্থের ব! 
বিষয়ের জনকত। লাই । উহার বিষয় অসৎ বা অলীক । অসৎ বা অলীকের কোনও কারপতা 
থাকিতে পারে না । স্থতরাং স্ব প্রদর্শিত যে অথ বা বিষ তক্ষন্তত্ব লা খ[কায় বিকত্র-বিজ্ঞান্দে 
এই লক্ষণের অতিব্যান্তি হইল না। 

বাদবিধিস্ব “ততোহর্থ/ছিজআানং প্রত্যক্ষম* এই লক্ষণ-বাক্যের প্রদর্শিত তাংপর্ধচানুসারে 
“স্থপ্রদর্শিত-বিষয়-জন্ৃত”কেই আমি প্রতাক্ষের লক্ষণ বলিঘা গ্রহণ করিরাছি। কিন্তু 
দিঙনাগ বা উদ্দোতকএ যে ব্যাখ্য। করিচাছেন, তাহাতে “এব*-কারার্থ অন্তনিবিষ্ট থাকায় 
লক্ষপটা আরও একটু বন্ধিতাকারে পরিগৃহীত হইবে । বব! :__'স্বপ্রদর্শিতার্থাতিরিক্তা- 
জগ্যযত্থে সতি স্থপ্রদর্শিতা স্যর” প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইবে । বিবরণ-বাক্য-গত “এব*- 
কারকে অন্থঘোগ-ব/বচ্ছেদাথে গ্রহণ করিলেই ঝ/খ্যাবাকা হইতে প্রদর্লিতরূপে আসর 
লক্ষণটীকে পাইব । . 

এক্ষণে আমাদের বিচার করিল দেখিতে হইবে থে, দ্বি= লাগ প্রস্কৃতি ব্যাখ্যাতগপের বা।খা। 
হইতে আমরা লক্ষণটীকে যে অ(কারে-পাইডেছি, তাহার বিশেষণাংশের, অর্থাং শ্ল্ৰপ্রদর্শিত 
যে অর্থ তদতির্রিক্তাজস্যত্ব’”রূপ অংশের, কোনও প্রয়োজন আছে কি না। 

সমানবি্ক স্থগে অহ্মিতির সামগ্রী অপেক্ষাত প্রত!ক্ষপামগ্রা বলবতী হইলে ও, 
অনুমিৎস। থাকিলে, অর্থাৎ অনথনিতি হ ওদাবার ইচ্ছ। বাকিলে, অচ্ুমিৎসা-ঘটিত যে অহ্থমিত্ির 
সামী, তাহাই প্রতঃক্ষমামত্রী অপেক্ষীঘ্ঘ বলবভী হইফা খাকে বলিঘ। নৈয়ার্িকপণ মনে 
করেন ॥ স্থতরাং বিষঘটী সমীপন্থ হইলেও প্রত্যক্ষকে বাখ। করিয়া উহার অহ্মানই হইরা 
যাইবে, হবি বাাপ্তাদি-নিশ্চত্রের লহিতি অঙ্থদিৎলা বিগ্ভনান বাকে । এই সিন্ধাস্তামুদারে 
ইহাই মানিতে হইবে যে, সাধ) বন্ধি এবং লিঙ্গ ধুম, এই উভয়ই লীপন্থ এবং ধূনরূপ লিঙ্গে 
ব্যাপ্তি ও পক্ষধশ্ঘতা এতদবভন্মই নিশ্চিত আছে। অস্মিৎসা থাকিলে, তাদৃশ স্থলে বঞ্চির 
প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান ন! হুইা ইচ্ছাঘটিত সামগ্রীর বলবাবা-নিবন্ধন বন্ধির অঙ্গমিত্যাব্মক জ্ঞানই 
হইবে। সমীপন্থ হওয়ার দরুণ উক্ত অস্থমিতিতে আকারদ্বাতৃত্ব বহ্ছিরও আছে বলিম্নাই 
স্বীকার করিতে হইবে । “শ্বপ্রদর্শিত-বিবহ-জ্রস্তত্ব'মাত্রই বদি প্রত্যক্ষের লক্ষণ হয়, তাহা 
হইলে উক্ত, স্থলী! যে বহিবিষক অনুদিত্যাত্মক জ্ঞান, তাহাতে শ্রতাক্ষলক্ষণের্তিঝ।প্তি 


ধা 

8 দশন 
হইয়া] যাইবে 1 কারণ এ হে অশ্ুনিতি, উহাতে আকারদাত। হিসাবে ব্বহ্ুদশিত বন্ধিরও 
ছনকত! আছে। “প্বপ্রদশিত যে বিষণ তদতিরিক্তাচ্্বত্ব জপ হিসে্যেণটী লক্ষণে প্রবিষ্ট 
থাকিলে আর উক্ত অতিব্যাণ্ডি হয না। কারণ, ভর অহ্গমিতির দ্বারা প্রদশিত অর্থ যে বহি, 
তাহা হইতে জতিত্রিক্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ বস্তু যে বাপি-নিশ্চঘ, তজ্জন্তত্বও ওঁ অস্থমিতিতে আছে । 
স্থতরাৎ শখ প্রনশি তার্খাতিহিক্তাজন্তত্শ্ণ ধিশেঘণজী উহাতে লাই | সমীপন্থ বহ্ছির স্তায় 
বাপ্ডিনিশ্চযেরও  অহুমিতিতে আকারদাতৃত্ব থাকিবেই । হেহেতু উহ? শ্রাতাক্ষিক বিজ্ঞান 
নহে, পরস্থ উহা জ্ঞান হিসাবে অন্থমিত্যাত্মকই ॥ . 

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে হে, “্বপ্রদ্শিতার্থ।তিরিস্তণজ্ন্যত্বে সতি 
স্ব প্রদশিতার্থজস্যন্তানত্ব”ব্প লক্ষণী নীলাদিক প্রাত)ক্ষিক বিজ্ঞানে সনন্থিত হইল কি লা! 
কিন্ধ নেখা ঘ'ইতেছে ঘে, উক্ত লক্ষণটী নীলাদি ক্ষণ-বিবদ্ক চাক্ষষাদ্রি প্রত্যক্ষে সমস্থিত 
হইতেছে না। কারণ, চাক্ষধাঙ্গি বিজ্ঞানে চক্ষু়াদি ইন্ডিহগুলি প্রকাশিত হয় না, অথচ এ 
ইত্রিহওলিরও জনকতা ও সকল বিজ্ঞানে শ্বীকুতই আছে। হৃতরাৎ “স্বপ্রদশিতার্থ।- 
স্তিরিব্তপজস্যত্র” লা পাকায় উক্ত শক্ষণটী কোনও প্রত্যক্ষ বিজ্ধানেই স্নস্বিত হইতেছে লা। 

এই যে অসন্তবদোষে প্র তাক্ষ লক্ষপটী দুষ্ট হইল, ইহার উদ্ধার করিতে গিয়া বলা যাধ 
মে, “ন্বপ্রদনিতার্থাতিরিক্তগত যে স্বপ্রদশিত অর্থাদ্বারক জনকতা, তদ্রিক্কপিত 
জস্যত্বান্ডাববস্তে সতি ম্থপ্রদর্শিতার্থজন্জ্ঞানত্বপ্ই প্রতাক্ষের লক্ষণ হুইবে। এক্ষণে 
আর প্রদশিত প্রকারে ইন্ডিয়জন্ততা গ্রহণে অসম্ভবধ্ধৌ হুইবে ন।॥ কারণ, ইন্জিযগত যে 
প্রত্যক্ষ নকতা*তাহ।, স্ব প্রদশিত যে অর্থ, তচ্ছারকই হয় তনদ্বারক হস্ব না।* ব্যাপ্তিনিস্চগ্নাদি - 
গত যে অন্থমিতদিনত।, তাহাই বিষঙ্গান্বারক হইবে । ডহ্িক্কপিত-জন্তত। প্রত্যক্ষে না 
খাকাদ, উহাতে স্বপ্রদ্শি ডার্থাতিরিক্ত বস্তুপত বে হ্প্র্রশিত অর্থাারক জনকতা, তঙ্গিক্পিত- 
ভ্র্যত্বাডাববর ও আছে এবং বিশেশ্বাংশ যে দ্ব প্রদশিত অর্থ-আপ্ত-ড্তানত। তাহাও আছে । সুতরাং 
লীলাদি-ক্ষণ-বিবন্নক প্রতাক্ষে উক্ত লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্থত্ব হইল । অস্থমিত্যাগ্যাহ্যক ভ্ত।লে 
প্র্শিত লক্ষপেহ অতিব্যাপ্ি হইবে না। কারণ, অঙ্ুুমিতিতে শ্বপ্রদশ্রিতার্থাতি রিক্ত বন্য যে 
বপ্িনিশ্চষ, তন্গত বে ম্বপ্রদশিত অর্থান্বারক জনক তা” তক্গিক্রপিত জগ্জতাই আছে। তা" 
অন্ততার অভাবকন্্প বিশেষণাংশটী কোন অঙুমিতিতেই থাকিবে লা । 

ভত্ত্রে আনব। বলিতে বাধ্য হইব খে, “স্বএ্রদর্িভার্থাতিরিক্ত বস্তুগত যে 
স্বপ্লদনিতা্ণ।প্বার কজদকতা, তঙ্গিক্লূপিত জন্যত্বা ভাববস্ব”র্ূপ হে বিশেঘণাংশটী, 
শাহ লিলা প্রদ্রোকনেইট লক্ষণে প্রত হইতাছে । স্রতরাঃ বার্থ-বিশেহপতা-দোষে তুষ্ট উক্ত 


= হা) অড়াপপমছ, সিদ্ধাশ্ব নহে ) কাপ, প্রদানে |<ৎতের সহিত উত্ডিরের থে লাব্রিকস, তাবা। এজাক্ষে 
অপেক্ষিত খাকাছে উ মতে ইলিয়ের বে প্রতাক্ষাজনক ঠা, তাছা কর্সব্যএকহ হত, আর্পানথারক্ক হা না পরস্থ বৌদ্ধ 
হতে উহা অর্দস্বারক ছটনে না। কাশ্রশ, এই মতে চক্র অাপাক্কারিহই সিদ্ধান্থিত আক্ছে। অতএব চাকু 
*.ঞাক্ষে উক লক্ষশের সন্ত হবৰে না কারণ, পরপ্রঙ্ছশিত অর্সাতিাএক বন্ধ শে চত দগত যে ব্খাধারক 
জনক তা. তরিকত আগ্রতাহ চাক্ষুষ সত্যক্ষে আছে. তত্বন্তাৰৰত্বটী দুহাতে সাজ । 








~~ 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রতাক্ষ ৫ 


লক্ষণটীকে আনা কোন প্রকারেই সনর্থন করিতে পারি লা, লনীপন্থ সাধ/স্থলীয় 
আহ্খিতিতে অতিব্যাপ্থির নিরানার্থই উক্ত বিশেষণটী প্রদত্ত হইক্সাছিল । সাহাটা সমীপস্বই 
থাকুক বা দূরস্থই থাকুক, তাহাতে, বৌদ্ধ মতে অহুনিত্যান্ধুক জ্ঞানের কোনও ক্ষতি ব বৃদ্ধি 
হন ন|। কারণ, বৌদ্ধ মতে অলীক যে সানান্ত-সক্ষণ, তাহাই অহুমিতির বিষয় হয়, অর্প ক্রি" 
সমর্থ বে স্বলক্ষণ বন্ধ, তাহা আদৌ 'আভ্ভুসিতির বিধদ্ হন্ত না। শ্ৃতরাং এই মতে অস্থমিত 
বিষয়ের দূরত্ব-সামীপ্যের কোন প্রশ্নই উঠে না। যাহা অসৎ ব। অলীক, তাহা দূরবর্তী বা 
সমীপন্থ হয় না, হইতে পারে ন1। কান্দেই কোনও ক্ষেত্রেই এমন সম্ভব হইবে লা, যাহাতে 
নর্থাৎ যে স্থলে অন্ুমিতিতে, শ্ববিবদের আকারদাতৃত্ব খাকিবে এবং তানৃশ-স্থলীব অন্গমিতিতে 
'অতিবান্তির নির।সার্থ প্রদশিতে বিশেষণের সার্থকতা থাকিতে পারে । স্থত্রাং তাৎপধা- 
টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র লক্ষণে “এব”-কারার্থ-প্রবেশের যে প্রয়োডন বর্ণ! করিচাছেন, 
বৌদ্ধ মতে তাহা সম্ভব হয় বলিন্না ব্দামি বুঝিতে পারিলাম না) ব্যাধ্যাতে থে দিঙনাগ 
“এব“-কারের প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার এই মাত্রই তাৎপধ্য যে, *প্রতাক্ষে বিষয়কে সহযোগী 
না করিঘা কোন কিছু কারণ হয় না, ইহা জানাইর! দেওয়া” ॥ প্রতাক্ষের লক্ষণে “এব*- 
কারার্থের প্রবেশে উহার তাৎপর্ধ্য, নছে। হৃতরাং “ম্গ্রদূশিতার্থজস্যভচানত্বপ্ই বহ্থবন্ধুর 
.মতাহুলারে প্রতাক্ষের লক্ষণ হইবে। ব্যাখ্যাতে পএব"-কারের প্রধেশ খাকিলেও মূল গ্রন্থ 
বাদবিখিতে কিন্ত লক্ষণ-গ্রতিপাদক বাক্যে “এব’'-কার নাই ।* আমি কিন্ত বৌমতাহসারে 
উক্ত লক্ষণকে নির্দোষ বশিঘাই মনে করি। 

এই যে বন্ধবন্ধুকথিত প্রত্যক্ষের লক্ষণ, ভ্রান্ত বিজ্ঞানে ইহার অতিব্যাপ্তি হইবে না) 
কারণ, ভ্রান্ত-বিজ্ঞানের যে বিষর, তাহা অলীক হওয়ায় স্বপ্রদশিত-বিষয়-জন্কত্রটী উহাতে নাই । 
ঘাহা অলীক বা অসৎ, তাহা শ্ববিষয়ক বিজ্ঞানে আকারের সমর্পন করিতে পারে লা। 

বৌদ্ধ বহানৈয়াছিক দিওলাগ তদীয় প্রমাপপমূচ্চর়ে এবং সায়প্রবেশ বা ক্রায়মূখে + 
ভিন্ন ভিন্ন বাকোর দ্বার। বৌস্ধমতাহুসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রদর্শন করিদ্বাছেন। আমরা 

- প্রধানত: - প্রমাপলঘুচ্চ়গ লক্ষণেরই আলোচন। করিব ।- বহুবন্ধুক্ৃত লক্ষণ ও দিওলাগ- 

কত লক্ষের মধ্য পার্থকা এই বে, বন্থবঙ্গ প্রতাক্ষের শ্বপ-প্রতিপাঙ্গন- “মুখে লক্ষপবণন। করেন 
নাই, পরস্থ তিনি কারণ- -বৰ্ণনা-মূবেই লক্ষণপ্রতিপাদন কবিগাছেন | দিও লাগ প্রত্যক্ষের 
কারণ-প্রতিপাননের ব্বাবা উহার লক্ষণ-প্রতিপাদন করেন লাই, পবস্ত স্বপ-প্রতি পান মুখেই 
তিনি প্রতাক্ষের লক্ষণবর্ণন1 করিয়াছেন 

তিনি “প্রত্যক্ষং কল্তুনাপে।চুং লামক্র(ত্যাস্ভসংযুতম্প এই কারিকাংশর দ্বারা 

১ প্রভাক্ষের লক্ষণ আমাদিগকে জানাইযা দিঘাছেন। “প্রত্যক্ষ” এই অংশের দ্বারা লক্ষা- 


নির্দেশ ও. “কলপনাপোচং” এই অংশের দ্বার। লক্ষণ-নিক্টেশ করা হুইবাছে । ‘কল্পনাপোচং”' 
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+ "তত্যোহর্সান্ধিত্ঞাৰং প্রত্ক্ষম- । কাঘনান্তিক ও প্রদাশলদুভগে উদ্ধত বারবিবি-বাক)। 

1 "প্রঅক্ষং কজদাংপাঢ়ং বঙ্গ ভাৰমৰ্খে পাদ নামসা হাৰিকজনারহিতং হদক্ষমক্ষং পুতি বৰত তি 
পত্যক্ষদূ-। ভ্তারসুখ, » পৃঃ? 


৬ দর্শন 
এই কথাটীর ব্যাধ্যাপ্রস্ঙ্গেই নামজা ত্যাছালংযুতন্” এই কখাটী বলা হইঘাছে। হাহা 
প্রত্যক্ষ তাহা বান্ডবিকলক্ষে বল্পনাপোড হইলেও, "নর" ও "মানব" এই; দুইটী কথার 
ভা "প্রত্যক্ষ" ও কলন:পো6* এই ছুইটী কথা পধ্যায়াব্যক নহে ৷ উক্ত স্থলীয় “প্রত্যক্ষ? 
কথাটীর দ্বারা অক্ষ অর্থাৎ ইত্জিত-আশ্রিতত রপে এবং “'কলপনাপোচ” কথাটীৱ দ্বারা 
“কলনাপোঢব্’-প্রকারে একই বিজ্ঞান কপ অধ্ভকখিত হইথাছে | শ্বতরাং একই অর্থের 
উপস্থাপক হইলেও, কথা দুইটী বিভিন্ন প্রকারে অর্থের উপস্থাপক হওয়ার পর্ধ্যাদ্রাজুক 
হন্ত নাই । পরস্ক উদ্দেশ্ব-বিধেধ-ভাবাপল্র একটী বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করিধাঙে। 
“পো: গলকন্বলবান্" ইত্যাদি বাক্যে “গৌঃ” ও “গলকগ্থলবান্ এই হুইটী কথা একই 
অর্থের উপস্থাপন করিয়াছে । কারণ, হাহা গে! তাহাই বস্তুতঃ পক্ষে গলকম্থলবান্‌ হয, গে 
হইতে গলকন্থলবান্‌ অর্থটী পৃথক্‌ নহে । এই প্রকার হইলেও, একটী গোত্বন্তপে ও অপরটী 
পল-কন্বলবন্ত-গ্রকারে অর্থের উপস্থাপন করাধ, উহারা পরধ্যারশব্দ হয় নাই ; পরস্ত উদ্ষেশ্ত- 
বিধেদ-ভাবে একটা বিশিষ্ট অর্থেরই প্রতিপাদ্ন করিত্রাছে। “প্রত্াক্ষং কমনাপোচং” এই 
স্থলেও ঠিক প্রধপিত ভাবেই ছুইটী কথা মিলিতভাবে একটী বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাগন 
করিাছে । অতএব উক্ত লক্ষণবাকোর ছারা দিডলাগ প্রত্তাক্ষস্তপ লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া 
উহাতে “কছনা-পোচত”-প লক্ষণের বিধান করিত্বাছেন। যে পদটী সাধারণতঃ বাধা 
ও প্রতিবাদী এতদুষ্চঘ-সম্মত-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে তাহাকে উদ্ছেপ্ত বোধক, এবং 
ঘাহা স্বপশ্ম ভ-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে তাহাকে বিখেন্-বোধক পদ বলা হইয়া থাকে । 
প্রতাক্ষবিভ্তানেন্র ইস্তি্র-সাপেক্ষত্থটী বৌদ্ধ ও তদিতর এতদ্ভক্ন মতেই স্বীকৃত আছে৷ কি 
উহার, দ্দর্থাৎ ঘাবং প্রত্যক্ষের, কল্পনা-অপোচত্বটী বৌশন্ধেরাই স্বীকার করেন, অপরে লে 
কাজেই এক্ষণে ইহ! আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, মহামতি দিও.লাগ ইতি 
লাপেক্ষর ব। উত্ত্রিহাশ্রিতত-প্রঝাঝে “প্রতাক্ষাপদের ছার লক্ষ্যের নির্দেশ করিছা উহাতে, 
নিছ-ঘত-মাআ-সন্মত যে “কলন।-আপোতহ্ান্থপ লক্ষণ, তাহার বিদ্বান করিঘছেন। “ভত্ত 
প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচমভ্রান্তম্‌” « এই্‌ স্াগবিলুস্ক পডক্কির দ্বার! ধর্মতীডিও "প্রতাক্ষণ- 
পথের স্থার। “সাক্ষাৎকারি-বিজ্ঞানত”-প্রকারে লক্ষ্যের নিচ্ছেশ করিয়। উাতে অজ্ঞান্তত্থ- 
বিশিষ্ট কল্পন।-অপোটঢ়ত্বটীকে নিজসন্মত লক্ষণ ক্কূপে বিহিত করিয়াছেন ॥+ 

এক্ট বে ধিডলাগের “কজনা-ছপোঢত্রূপ প্রেত্যক্ষের লক্ষণটী, ইহাকে আমরা তঙঙ্ণ 
পধাস্ত ভালভাবে বুকিতে পারিব না, ঘতক্ষপ ন! আনব! “কল্পনা” ও “জঅপোঢচত্রে”র স্বর্ূপকে 
লরলভাবে অ্বধারণ করিতে পারিব । হৃতকাং এক্ষণে আমাদের উক্ত ছুইটীর ন্ববূপসঙ্ন্ধে 


পরি্ঞার ধারণ! আবশ্যক । 





১ অর্থ লুজ, স্যারৰিষ্ধ । 
1 শযস্মাদিশ্লিয়াহ্বয়ৰ্যতিত্রেকানুৰিৰাহাৰ্খেৰু সাক্ষাৎকারিজ্ানং প্রভ্যক্ষশঙ্খবাচং সব্লেহা্‌ প্রলিস্ধং, তহ্সুকাদেন 


কছন্যপোচাবরান্তববিহি" । অর, খর্টোতিরীকগ ব্যান্যা। 





| 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ ৭ 


বঙ্গি বল! হায় যে, কেন-_কলনার স্বরূপ বুঝ। ত’ অতি সরল? কারণ বৌদ্ধ যতে প্রতাক্ষ 
ছাড়, যাবৎ জ্ঞানই কল্পনা । স্বতরাং প্রতাক্ষতিজ্জ যে জ্ঞান, তাহাই হইবে কল্পনা । এট কল্পনা 
যাহাতে নাই তাহাই কল্পনা-অপোঢ । এই বে কলনা-শপোডত, ইহাই প্রতাক্ষের 
দিড়নাগ-সম্মত লক্ষণ। তাহা হইলে ইহার বিরুক্ছে আমরা বলিতে বাধা হইব যে, এ 
প্রকারের যে কদনানমপোড়ত্ব. তাহা প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইতে পারে =!। কার, উহ্‌ 
আগতে পরম্পরা শ্রধত্থ-গেবষের হারা দুষ্ট হইন্রা গিহাঁছে । প্রত্যক্ষ ভিগ্র-দ্রানত্বকে কল্পনার 
শরীর বিলে, কল্রন্সর ভ্যানে প্রতাক্ষের ভান আবন্কক হইয়া গেল এবং উক্ত কল্পনার 
"পো দত্বটী প্রতাক্ষ-দেহে প্রবিষ্ট থাকিলে প্রত্যক্ষের দ্ঞানে আবার কল্পনার প্রান বাধ্যতা-মূলক- 
ভাবে আবশ্যক হঈআা গেল ॥ সুতরাং কল্পনার বোধে প্রত্যক্ষের বোধ এবং প্রতাক্ষের বোধে 
কল্পনার বেধ অপেক্ষিত হওয়া উহ। জ্রপ্ি-অংশে পরস্পরাশ্রস্বত-দোবে তুষ্ট হইঘা গিহাছে । 
সংল এবং বৌদ্ধ দৃষ্টিতে অন্রাস্থ হইলেও, প্রদশিভ ক্ধপে আনরা কল্পনাৰ নির্বনচন করিতে 
পারিলাম না । 

দিওলাগ প্রমাণসমৃচ্চছের ক্ষোপন্ বুত্রি-গ্রন্থে কর্নার দ্বন্ততপের প্রনিপাদ্দন কবিতে গিছ 
বলিতাছেন মে, অর্থে ছে লাম ও জ্ঞাতাঙ্গির ফোজনা, অর্ধা২ খোগ, তাহাই কল্পলা!* “ডিখাদি'' 
সংন্ত|-শব্দ-শ্ৰবলে অর্থে সংজ্ঞার বোজনা, “গে!” প্রভৃতি জাতি-শব্দ-স্বলে অর্থে গোত্বাদি জাতির 
যোজন, “শুরা”দি শুণ-শব্দ-স্থূলে অর্থে শুরত্বাদি গুণের যোজনা, “পাভকাণাঙ্গি ক্রিচা-শব্দ-স্থলে 
অর্থে পাকাছি ক্রিয়ার যোজন। এবং “দণ্ড”, “‘বিধামী” প্রভৃতি জবা-শব্দ-স্থলে অর্থে দণ্ড, 
বিষাণাৰি ড্বব্যের যোজ্জন! কথিত হইছা পাকে । এই যে যোজন! ব! অর্থে নাম বা কাতান 
সহন্ধ, ইহাকেই আমর। পৃর্কেবোক বুন্রিপ্স্থান্ছসারে “কনা” ঝলিয়। বুঝিতেন্ছি। 

এঅপোচ*-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এ বৃত্তিগ্রস্থেই দিও নাগ বলিয়াছেন ঘে, ঘাহা, অর্থাৎ 
যে জ্ঞান, উক্ত কল্পনার অত্যস্থাভাববান্‌ তাহাই কল্পনাপোড এবং প্রত্যক্ষ 11 সুতরাং 
ছ্িঙ নাসের ব্যাখ্যাহুলারে আমরা কন্মনার, অর্থাৎ নাম-জাত্যাদি-বোগের অত্যন্তান্ভাব- 
বিশিষ্ট যে ড্লকানত্ব, তাহাকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়া প্রার্ধ হইতেছি। কিন্তু প্রচর্লিভ 
লক্ষণটীকে কখনই আমর! সমীচীন মনে করিতে পারি না। অর্পগত যে লামানগি-সম্বন্ধ-কপ 
কল্পন', তাহা চিরকাল অর্থেই থাকিবে, জ্ঞানে তাহা কখনও থাকিবে লা। ; কাজেই উক্ত 
লক্ষণটী অসুমিতি প্রভৃতি জ্চানাস্তাবে অতিবা!ধধ হইয়। ঘাইতেছে। অস্থমিত্যাদিজাতীয় 
জ্ঞানেও, লাম-দ্রাত্যাদি-যৌগের অত্যন্তাভ।ব-বিশিক্ট হে জানত্ব, তাহ! আছে! 

'ঘার মলে হর, “নামক্জাত্যাদিঘোৌজ্রলী” এই বৃত্তিগ্রন্বস্থ “ঘোজল।”-কথাটা 


১যোগরূপ অর্থাৎ সমব্ধরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই । কারণ, বৌদ্ধ নতে অর্থের সহিত শব্দের হে 
০২৫ PRE 
৮ * “বণ কজনা চ ক" কাই গেদোহে নামলতযাছিলোজ্ছনা- ৷ অমাণসমুষ্চতবুসি । 
*. "বজ জ্ঞানে ফজল! নাশ তৎ প্রত অদাণলমুন্তবের শ্বোপস্রবৃত্তি । 
£ নামজা হযানীলাঞ্চ হা! ৰোজনা---লা অর্পগতো বহু; ন আলক্ত ৷ তচ্শ্চাপ্ৰস্ততাতিংগ্িহব: লক্ষণকারহ ।" 
শচন্ধল:প্রন্ছের ১২২২ ল্রোকের গাৰডৰিকাত পাঙিক। 1 
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কোন স্বাভাবিক সম্বদ্ধ আছে, ভাঙ্গা স্বীকৃত হয় নাই; বর: স্যায়াদিসন্মত যে শব্দার্থের 
বাচ।-বাচক-চাব সন্বদ্ধ, তাহার বণ্ডনই স্বাড়স্বরের সহিত কর! হইয়াছে।* স্থঙ্রাং অর্থে 
নান-সাতাাদির সন্বন্ধ আনছে বপিক্সা যে ল্যান প্রকাশ করে, অর্থাৎ বন্কতঃ পক্ষে অর্থে নাম- 
ছাতঙ্যাদির সঙ্গন্ব না থাকিলেও যে জ্ঞান, এ প্রকার অসৎ সম্বদ্থের প্রকাশ করে, তাহাই 
সহোঙ্জনাশপদের অর্থ। উক্ত যোজনাক্ধপ যে জান, তাহাই কল্পনা। এই কল্পনা বা 
যোজন! যাহাতে লাই, অর্থাৎ এই যোজন৷র অতান্তানভাবপিশিষ্ট যে জ্ঞান, 
তোহাই প্রত্যক্ষ ৬ WY 

তত্বসংগ্রহকার শাস্রক্ষিত “নাম-আাত্যাদি-যোজন।” এই দিউলাগীত বৃত্তিগ্রন্বের ব্যাখ্যা - 
করিতে গিয়। প্রথমতঃ “নাম-যোজনা” ও “ভ্তাত্যাদি-ঘোকলা* এই দুই ভাগে উক্ত গ্রন্থের 
ভাগ করিয়াছেন । পরে প্রথম ভাগ যে “নাম-যোবজ্ন!,” তাহাকেই “কল্পন।”কথাটীর ব্যাখ্যা 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং “নাহা ( অর্থস্ত ) যহোজন। যতো ভবতি", এই প্রকারে 
ব্যধিকরণ-বহুত্রীহি-সবাসে উক্ত পঙ্গের ' বাৎপ্ত্তি করিছাছেল।ণ' অতএব এই মতেও 
অভিলাপিনী, অর্থাং যাচক শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধপ্রকাশক যে প্রতীতি, তাহাই হইতেছে 
যোজনা বা কল্পনা । এই কল্পনা বা ঘোজলা যাহাতে নাই এমন যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ । 

কিন্ত এই প্রকার বল্পনার অত্যন্তাডাব-বিশিষ্ট যে জ্ঞানত, তাহাকেও আমর! প্রতাক্ষের 
লক্ষণ বলিত! গ্রহণ করিতে পারি লা । কারণ, অহ্থঘিত্যাগ্যাত্রক কলনাজ্ঞানে উহা অতিব্যাপ্ত 
হইঘ্া যাইতেছে। অস্মিতি প্রভৃতি জ্ঞানগুলি নিজের! কল্পন-শ্বভাব হইলেও কম্মনাত্মক 
জ্ঞানের আধার বা আশ্রঘ হয় না! কাছেই কল্পনার বা যোল্সনার অত্যপ্তাভাব-বিশিষ্ট 
যে জ্ঞান, তাহা এ সফল জ্ঞানে আছে! এই কারণে আমি দিঙলাগের বৃত্তি- 
গ্রন্থের অন্থুসরণ করিলাম লা। তিনি শঅপো*-কথাটার “অত্ান্তাভাববান্” অর্থ করিলেও 
আছি উহার প্ন্টোন্টাভাববান্* এই অর্থই করিলাম । স্বতরাং আমার মতাহুসারে 
কল্পলার অস্তোস্যান্ডাব বা €ভদবিশ্দি্ট যে ভ্ঞানত্ব, তাহাই হইবে বৌদ্ধসন্মত 
প্রতাক্ষের লক্ষণ । 8 এক্ষণে আর অস্থমিত্যাঙগিতাতীর জ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যান্তি থাকিবে 


+ “অক্তোং চ বলা্ষপাণীনাং হা ৰাহ্গালাং বাচাবেনালোগক্ আভিপ্যধিতাহ ॥" তন্ধসাশ্রহের ১২১৮ হোকের 
পতিক ৷ হু 

+ “নামারিযোজনা চে নিমিত্ত । আশিপা ধৰ্ততে বেন তেন না পন্বতাতিৰা ॥" ইতি । তবসংস্রহ, 
-১২২২ ক্রোক । 

"তাতভ্যাং যোছনা হতে! তবতি সা তশোক্রা ৷ পহ্কত্বাদ্বৈদ্ৰকরশ্যেহপি চ বচত্রীদিঃ ৪৮ পতিফ।। 

£ পনহ্ন যদ্গি শ্রতীতিরতিজাপিনী কনা, সা খন্মিণী, ন চ বর্্যন্তরে হর্যস্তর ত অলাঙ্গে বেন তন্রিষেখ 
পনর তলা! জি ইত্যলন্ন্াতিহানস্‌।- পত্রিকা, ৭৩ পৃ? bd 

৪ "এবং শ্রতীতিরপা চ ঘৰেৰ: কলন! সঙ! । ত্াস্থাপ্রতিছেহশ্চ প্রত্যন্ষস্যোপব্াতে ২" তন্বসংস্রচ, 
১২৩৯ আকা) 

“ঘতৈদ। কজনা। নাস্তি তৎ প্রতাক্ষৰিতানেন গ্রশ্বেৰ জক্ষণকার: ভাদাকাশ্রতিষেধ; করোতি। এবরতং 
কজনালকং*বচ্জানয ন তবতি উতার্পচ ৮. পড়িকাঁ, ৩৭ পর ॥ 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ ৯ 


না। কারণ, কল্পনা বা যোক্গলা-গ্বভাব যে এঁ সকল দ্যান, তাহাতে কমনার তেদ নাই । 
কাজেই, +কল্পন।-দ-বিশিষ্ট-জ্ঞানত্বরূপ যে লক্ষণটী তাহা উহাদের মতো থাকিবে লা? 
যোৌদ্ধ মতে প্রত্যক্ষজাতীগ জ্ঞানলি অৰুল্পনাস্বভাব হওচ্যর, ত্র সকল জ্ঞানে “কল্পনা বা 
যোক্গনার চেদবিশিষ্ট ভ্ঞানত*কপ লক্ষণটীর সঙ্গতি যথাহথ ভাবেই হইল ॥ শান্ত রক্ষিত 
" *অপোটন-কখাচীর  "অন্োন্সাভাববান্পন্রশ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি “হত্র জ্ঞানে 
কলা নাস্তি" এট দিঙ নাগীয় বৃত্তিগ্রন্থকে তাছগাত্মা-নিষেধ-পরই বলিয়াছেন 1 

মহামতি -দিঙন্লাগ তদীয ক্যাচগ্রবেশ বা স্যারমুখ-নামক প্রকবশেও “তত্র প্রস্্ন্ষৎ 
কল্লনাপোঢং যজ্ ভাননর্ঘে র্ূপাচৌ লামজ্ঞাত্যাদিকল্গলারহিতং তদক্ষমক্ষং প্রতি বর্তত টতি 
প্রত্যক্ষম এই গ্রন্থের হারা প্রতাক্ষের লক্ষণ বলিচাছেন। এই গ্র:দর ব্যাখ্যায় হরিভঙ 
বা তদ্ব্যাখ্যায় পার্শ্মদ্েব যাহা বলিসাভেল, তাত। লক্ষপ-নির্্াণের পক্ষে পধ্যাধ হত নাই । 
কল্রনার স্বক্ূপ হারা পবিকার ক'কেন নাট, এবং “অপোর্ট” কথাব নর্থ কি ভইবে, তাহাও 
পরিশ্দুট করিতে চেষ্ট। করেন লাই । এ সকল ব্যাখ্যাগ্র:স্বর উঠা তাৎ্পর্ধার্থ বে, প্রত্যক্ষ 
জালে স্বলক্ষণ ক্ষণই বিঘয তত্র, = বাক নাম উহাতে বিষয় হয় লা। কারণ, বাচক থে 
নামগুলি, স্বলক্ষণ অর্থের লহিত তাহাদের কোনও সম্বদ্ধই নাই । তাদাত্যা বা কার্য্য-কারণ-ভাবট 
বাস্তবিক সম্বন্ধ, স্থত্বস্বামিত্বাদি কাল্লানিক সম্বন্থ । + অর্থের সহিত শব্দের তাদাত্মাসন্বনধ 
না্ট।' অভেদ স্বলেই তাদাত্মাটী সন্ত হয। শব্দ ও বাচ্য অর্থের তাদাব্র্রা থাকিলে অগ্্যাদি 
শব্দের উচ্চারণে লোকের সুখ দগ্ধ হইণ| বাইত, কিন্তু বস্তুত: তাহা ছয় না। কাজেই 
শব্দ ও বাচা অর্থের' ভাদাঙ্তাব” সম্বন্ধ নাই । জন্ত-্নক-ভাব-সন্ব্ধও উহাদের থাকিতে 
পারে না। কারণ, অতীত থে রামরাবণাদিরূপ অর্থ, তাহাঘের বাচক নাখগুলি বর্তঘানেও 
আমর! উচ্চারণের হার! সৃষ্টি করি এবং অগামী পুত্র প্রভৃতি অর্থ সম্বন্ধেও বর্তযানেই লাম অর্থাৎ 
সংজ্ঞা কমিত হইতে দেখা যায়। স্থতরাং তানাত্মা বা কাধ্য-কারর্ণ-ভাব না থাকায়, লাম ও 
অর্থের পরস্পর বাস্তব কোনও সম্বস্ধই নাই। এই কারণেই অর্থপ্রকাশক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
তাহাতে বাচক নামের প্রকাশ হইতে পারে না। এই প্রকারে প্রতাক্ষের স্বরূপ-সক্বন্ধে 
খানিকটা আলোচনাই এ সকল বাখ্যাগ্রন্থে পাওচা যায়। ভার্কিক পদ্ধতিতে কোন 
নিক্চোষ-লক্ষণ, যাহার দ্বায়া পাওয়া ধার, এমন কোনও ব্যাখ্যা স্কারপ্রবেশোক্ত এ লক্ষণবাক্যের 
উহারা করেন নাই । স্মতরাং আমার মলে হু, প্রমাণলমুচ্চয়োক্ত লক্ষণবাঞ্ষ্ের যে ব্যাখ্য। 
করা হইতাছে, এই গ্রস্থোক্ত লক্ষণবাকোর-এ সেই ব্যাথাই করিতে হুইবে। তাহা হইলে 
এই স্থলেও. “কল্পনা -ভিন্নত্-বিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব" তাহাকেই প্রতাক্ষের লক্ষণ হিসাবে 
আমরা পাইব এবং সফল প্রকার 'অশাস্ডিও চুকিয়া যাইবে ৷ অন্তথা নান! প্রকার জটিলতার 
মধ্যেই আমর। কাল-হরণ করিতে থাকিব । যদিও দিওলাগক্কত প্রত্যক্ষলক্ষণ নিয়া আরও 
অনেকালেক আলোচনা হইতে পারে, তথাপি গ্রশ্ন-বিস্তার-ভযে আমর! এই স্থানেই উহার 


= '্ৰলক্ষণবিহয়নেৰ অত্যক্ষম্‌ ।" আ্টাপ্রবেশবৃন্তি, ৩৪ প্রঃ। 
{ স্মারপ্রবেশবৃত্রিপল্তিক।, +৬ পূঃ । 
2808p. 


১৭ দর্শন 


বিশ্রাস্টি ঘটাইলাদ | আমার মলে হয়, এ সম্বন্ধে হতট। আলোচন। হইচাছে তাহাতে লক্ষণটীর 
পরিষ্কার অলমান্ত বাকে নাই 





ই এৰ: অত্যাবশ্ুৰু বিযযগুলিও অনালোচিতডাবে *রিশযত্ধ 
হয় নাই । বিস্তারের কোল নিন্দিষ্ট লীমা ন। থাকায়, ও সস্বন্ধে ৰাড়াৰাড়ি লা করাই সমীচীন 
মনে করিলাম । 
. এক্ষণে আমর) স্থায়হিল্লির হে প্রত্যক্ষপক্ষণ, তাহ| লিদ্ধাই আলোচনা করিব। কারণ, ' 
প্রমাণের আলোচনাক্ধ আমি সুখ্যতঃ বর্্মকীহিকে আশ্রহ্ত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিছা্ি ৷ 
ধশ্থকীতি তদীয় অনবস্ত গ্রন্থ ম্াহ-বিন্দুতে "তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনা-পৌটমজান্তস্‌” এইট 
সত্জবাক্যের দার) শ্বলন্মত প্রতাক্ষলক্ষণটীর উপস্থাপন করিষ্জাছেল। * ্ডিলাগের লক্ষণ 
হইতে ধশ্ববীন্তির লক্ষ:ণ. একটী মানত অধিক বিশেষণ আমর! পাই । অভ্াস্কত্বরশ বিশেহপটী 
দিওনাগের লক্ষণে নাট, ধর্্বকীস্বির লক্ষণে তাহ! সন্িবিষ্ট আছে । আঅবশি্ষ্ঠাংশে উভয়ের 
লক্ষণৰাকাট অবিষন। দিঙনাগের লক্ষপবাকোো “কল্পনাপোঢং* এই অংশ আছে, ধর্স্কীন্টির 
লক্ষণবাক্যেও এ অংশটী হখাযধ ভাবেই আছে ৷ বাক্যাংশের সমত! প্বাকিলেও. অর্থাংশে 
উভবের সমতা নাট বলিয়াই আমার মনে হয়। কারণ, ধর্মকীন্ডি নবীন রীতিতেই কল্লনার 
শ্বত্ূপ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এট মতে “অত্যন্তাভাববান্”-প্রপ অর্থেই '“অপোঢ” কথাটী 
বাবহৃত হইঘাদ্ছে । দিড_নাগের মতে হে উহ! এ অর্থে প্রযুক্ত হল নাই এবং ভিন, আর্থাং 
“অস্রোষ্থাভাববান'’ অখে, প্রযুক্ত হইস্বাছে, তাহা আমর! ইত:প্রাক্‌ জানিচাছি। উভয় মতে 
কলার শ্বন্ূপে প্রভেদ থাকার দকুনই “পো” কথার অর্থেও প্রভে্গ আসিটা পড়িঘাচে ! 
হাহাউ হউক, ঘতক্ষণ পর্য)ভ। না৭আমরা কীতির মতাহসারে কলার শ্বরপ্টী ঝুকিতে 
পারিব, ততক্ষণ পথ্য আমাদিগকে তদুক্ত লক্ষণে অজ্ঞাই থাকিতে হইবে! সুতরাং জক্ষপটীকে 
ঘখাযখ ভাবে বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃই আমাদিগকে ধর্দকীন্িসশ্মত ঝছনার স্বরপসম্বন্ধে 
অবহিত হইতে হইবে । 

“অভিলাপ-সংসর্গ-বোগ্য-গ্রতিভাল-প্রতীত্িঃ কল্পনা”, + এই হুত্রবাকেটর ছারা ধর্ম্মকীস্তি 
আমাদিগকে স্বস্মত কল্পনার স্বরূপ আলাইয়! দিয়াছেন। “অভিলাপ্যতে অনল” এই অর্থে, 
অর্থাৎ “যাহার লাহাযো আমরা অর্থের উপস্থাপন করিয়া থাকি” এট প্রকার অর্থে, “আভিলাপশ- 
কথাটী লিশ্পন্ল হটয়াছে । আদর! বাচক বে লাসগুলি, তাহাদের সহায়ত য়ই অপরের নিকট 
ক্ভিমত অর্থের উপস্থাপন করিনা খাকি। স্থতরাং উক্ত ব্যৎপাত্তি অচ্ছসারে, বেই নাম বা 
সংজ্ঞাটী হেই অর্থের কাচক, তাহাই, অর্থাৎ সেই লাম বা সংজ্ঞাটীই. হইবে অর্থের “অভিলাপ:ত | 
এই অভিলাপ অর্থাৎ বাচক নাম বা সংজ্ঞার সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, সেই সত্বন্ধের যোগ।তা 
আছে এমন বে প্রতিভাল, তাদৃশ প্রতিভাসযুক্ত যে প্রতীতি, তাহাই ঘর্শ্মকীন্তির মতাগুসারে 
কলনা হইবে। 





বৌন্ দর্শনে প্রত্যক্ষ ১১ 


বৌদ্ধ মতে যে বাচক নামের লছিত বাচ্য অর্থের কোনও স্বাভাবিক সম্বন্ধ মখাৎ ভাঙ্গা 
বা তভুৎপ্তি স্বীকৃত হনু নাই, ভাহ। আনরা বহথবন্ধকৃত প্রত্/ক্ষলক্ষণের সালোচনা প্রসঙ্গে 
জানিতে পারিরাছি । হৃভরাহ ধন্মকীরি বে কর্নার শ্বন্্রপ বর্ণনাহ অিলাপের সভিভ 
আঅভিগাপের সংসর্গের কথা বলিঘ্মাছেন, বৌদ্ছমতাহুসারে উহা কি হকার হইবে, তাছ 
" আমাদের আলা আবন্তক | আমাদের ছে বন্সহস্থে ভান হয়, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেতে 
আলরা নেখিতে লাই যে, বস্তু ও তাহার বাচক নাম এক সঙ্গেই আলের দ্বারা প্রকাশিত 
হইতেছে অর্থাৎ কোন না কোন নাম দিদ্যাই আমর। বন্তকে জ্ঞানিতেছি। এই বে একই 
আনে নাম ও অর্থের সমাবেশ, এই সমাবেশ বা মিললকেই ধশ্মকীন্তি বলিচাছেন “অভিলাল-- 
সংসৰ্গ" J 
বাচক নামগুলি থে শ্ৰালক্ষণাকে নিয়া অর্পাৎ শ্বজ্াতীয়েতর-ব্যানুত্তির ছারা অর্থের 
উপস্থাপন করে না, পরস্ক সামান্ত-লক্ষপকে লিছাই অর্থাৎ বিদ্বাতীচেতর ব্যাধুতির দ্বারাই অর্থের 
উপস্থাপন করে, তাহাও আমর! ইতঃপ্রাক জানিতে পারিয়াছি । সুতরাং বেইজ্ঞানেই নামের 
সহিত অর্থের সমাবেশ বা মিলন হইবে, সেই জ্ঞানেই সামান্তাকার নিয়া অর্থের প্রতিভাস বা 
সান্ধপ] স্বীকার করিতে হইবে । এই বে জ্ঞানীয় অর্থ-সামান্তাকার, ইহাকেই ধশ্মকীন্তি বলিঙ্গাছ্ধেল 
“অভিলাপ-সংসর্গ-€যাগ্য-গ্রতিন্াস” । ভ্ঞানীয় হে অর্থ-সারূপা বা থাকার, তাহা 
বোৌন্ধমতাহুলারে “'প্রতিভাস”-পদের অর্থ। অর্থাৎ জালগত বে বিযয়াকার, তাহাকেই 
বৌদ্ধেয়া তাহাদের ভাবায় "শ্রতিভাস”' বলিতেন। যে জ্ঞানে অর্থ-স্বাপক্ষণোর প্রতিভাস 
থাকে, সেই জ্ঞানে বাচক নামের প্রকাশ খাকে না। ঘেজ্ঞানেই বাচক লাছের প্রকাশ থাকে, 
তাহাতেই অর্থ-লামান্তাকারের প্রতিভাস থাকে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর অথ- 
সামাক্াকার-প্রতিভাসটী হইল "অভিলাপসংসর্গের” (অর্থাৎ বাচ্যাকার-নিকশিত ঘে বাচকাকার- 
প্রতিভাল, তাহার ) ব্যাপক । এই কারণেই ধর্দকীন্ডি অর্থ-সাঘান্তাকার-প্রতিভালে পরোক্ষ 
অভিলাপ-সংসর্গের যোগ্যতা আছে বলিত্বা মলে করিয়াছেন। এতাদৃশ যোগ)তাবিশি্ 
প্রতিভাস হেই প্রতীতিতে থাকিবে, তাহাই হুইবে কল্পনা, অর্থাৎ অর্থ-সামাস্তা কার-প্রতি ভাল- 
শালী থে জ্ঞান, তাহাই হইবে কল্পনা। এতাদৃশ বে কনা, তত্তি যে অভ্ান্ত জ্ঞান, তাহাই 
হইবে প্রতাক্ষ। 
এক্ষণে আমরা বিচার করিহা দেপিব ঘে, শান্ত রক্ষিতোক্ত কল্পনার সতিত ছস্মকীত্তি-প্রদশি 
বল্পনার কোনও বৈষম্য আছে কিন! এবং থাকিলে এ বৈযমোর কারণ কি? শান্ত রক্ষিত 
“জঅন্ভিলাপিনী প্রভীতিপকে অর্থাৎ অর্থাকার-নিন্জপিত যে বাচকাকার, অব) অর্থ-শ্রক্তিভাল- 
নিরূপিত যে বাচক-নাম-প্রতিভাপ, তাহাকেই ফলত: “অভিলাপ” বলিত্রাছেন এবং ওঁ প্রকার 
শ্রাতিভাল যাহাতে আছে, অর্থাৎ নাম ও অর্থ এতদুভয়ের প্রতিভাল ঝ। আকার ঘাহাতে আছে 
এমন হে প্রতীতি, ভাাকেই "কজনা” বলিয়াছেন । ইহা ধণ্থকীন্তির যতাহুসারেও “অটিলাপ- 
লংপর্শ-শ্রভীতি”ই হুইল । কারণ, ধর্দকীতিও ফলত: অর্থ-প্রতি ভাস-নিকুপিত যে বাঠক-নাম- 
প্রতিভ্ভাল, তাহাকেই “অভিলাপ-লংসর্ণ* বলিয়াছেনী। ইহাই বি কল্পনার স্বরূপ হয়, তাহ। 


১২ দর্শন 


হইলে যাহাতে বাচক নামের প্রতিভাস বা আকার নাই, তাহা কল্পনা হইবে না। কিস্য 
বালযৃকাদির যে ইঞ্ট-লাধলতা-প্রতীতি, যাহার ফলে তাহারা স্ব, স্ব অভিলধিত কাবা জন্য" 
পানাদিতে প্রববত্ত হঃ, সেই প্রতীতিতে কল্লনাত্ব থাকিবে =! । কারণ, সামান্কতঃ অর্থের 
প্রতিভাল, অর্থাৎ অর্থ-সামান্তাকার-প্রাতিভাস, থাকিলেও বাচক নামের প্রতিডাস উহাতে নাই । 
আতমাত্র বালক বা মুকাদদির বাগকনামলঘন্ধে ধারণ! খাকে না। অনভান্ত স্থলে প্রত্যক্ষ্রে * 
দ্বার! বস্তুর ইউসাধনত জান। যাইতে -পারে নাঁ। তত্র বা তঙ্জাতীগত লিঙ্গের স্বারাই প্রায়শঃ 
আমরা অর্থকে পইষ্টসাধল বলিয়া বুকি। স্বতরাং অহ্রমিতিজাতীয় যে ইষ্ট-সাধনতা-বোধ, 
তাহা কম্নাই হইবে। এই কারণেই ধর্ম্মকীঠি “অভিলাপ-সংসর্গ-প্রতীতি” বা “অভিলালিনী 
প্রতীতিকে” কল্পনা না বলিয়া “অভিলাপ-সংসর্গ-যোগা-প্রহ্ডিভাস-প্রভীতিকে” কলন! বলিয়াছেন, 
অর্থাৎ অভিলাপ-সংসর্গ-প্রতীতিত্ব বা অভিলাপি-প্রতীতিত্বকে কল্পনার লক্ষণ না! বলিয়া, 
“অভিলাপপলংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভ্ভাস-প্রতীতিত্ব"কে কঙ্গনার লক্ষণ বলিচছাছেন। * 
পুর্বে ইহা আমরা আনিয়াছি যে, অর্থের বে সামান্তাকার-প্রতিভাল, তাহাই অভিলাপ- 
সংপর্গ-যোগ্য-শ্রতিভাস। এই ঘে প্রতি ভাস, ইহা পূর্বোক্ত ইষ্ট-সাধনতা-প্রতীতিতেও আছে। 
বাল বা সৃকাঙ্গির হইলেও, উহ্থাতে অর্থের বে সানান্তাকার-প্রতিভাল, তাহা পাকিবেই। 
অস্মমিত্যান্ান্যক জ্ঞানে সামান্যাকারেই অর্থগুলি প্রতীত হইয়া থাকে। 'জতএব, বাচক 
নামের প্রতিভাস না খাকিলেও এ সকল প্রতীতিতে কল্পনা-লক্ষণের অব্যাপ্সি হইল না. 
+ এবং যেই সকল প্রভীতিতে অর্থ ও লাম এতদ্বভযের প্রতিতাস আছে, তাহাতেও উক্ত 
লক্ষণের অব্যান্তি হইবে =1। কারণ সামান্তাকারে অর্থ-প্রতিভাস এ সকল ভ্যানেও আছে। 
অর্থের পামান্তাকার-প্রতিভাস না থাকিলে উহাতে বাচকাকারের প্রতিভাস খাকিতেই 
পারিত না। কারণ, অর্থ-সামান্তাকার-প্রতিভাদটী বাচকাকার-প্রতিভাসের ব্যাপক । 
শান্ত রক্ষিত বানমূকাদিব্বলীয় যে ইষ্ট-সাধনতা-প্রতীতি, তাগাতেও বাচক নাঘাকারের 
প্রতিভান খাকে বলিয়া বনে করিতেন । পূর্কালস্মীয় সংস্কাররশেট এঁ সকল প্রতীতিতে 
বাচক নামের প্রকাশ হইতে পারে বলিরা তাহার ধারণা ছিল। কাজেই ছিলি “অভিলাপিনী 
হে প্রতীতি” মাত্র তাহাকেই কনা বলিয়াছেন! কাছেই কমলার লক্ষণে যোগাতা-প্রবেশের 


কোনও প্রন্মোজন তিনি দেখেন নাই । + 





= "কাচিস, অঙ্চিলাপেনাস-্টাপি অভিলাপসংসর্গধোগ্যাভাসা ঘবতি । বগা বালক” অবুন্গপন্ত- 
সাংকেচক কনা । শ্ৰহ আঅভিলাপলংগষ্টাঙ্গালা কর্নেতাক্রে দবত্পত্ননাকেতত্ত ন স'গ্ুচ্ছ ক । যোগাগ্রহথণে 
তু সানি সংগৃচতে ৷ বক্প/ভিলাপসংস্্মাত্যাস। ন ভবতি তদহজাহক কনা ক্মতিলাপসং-সর্সাবোগা প্রতিভাসা ও 
কচযতোৰ ৷" ক্রাক্সবিকুযে ওম হৃত্রর খশ্রোভরকত ব্যাশ্যা ৷ 
+ "ন্বতীতভবনাদার্থভাবনাবাসনাহবরাৎ। স্োজাতোহপি ঘদযোগান্িতিকর্বধ্যতাপটুঃ (" তন্বসত্রেচ, 
১২১৪ কা। 

যাং পুর্বাছিতসংক্কারে। বালোহপি প্রেতিপত্ততে ॥" উক্ত 


প্ৰ্তিকৰ্তৰ্যত!৷ লোকে সৰ্ব্বশব্দৰ্য পাশক ৷ 
মোকে জিকা । 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ ১৩ 


নাযবিন্দুকার হর্দকীন্তি বালসৃকাদির ই্-সাধনতা-বোথে বাচক লানের প্রতিভাল স্বীকার 
"করেন লাই। কাজেই তিনি এ সকল প্রতীতির পংগ্রহাথে কছনাত লক্ষণে *নাঘাকার- 
প্রতিভাস-ধোপ্য প্রতিভাসের’', অর্থাৎ “নাযাকার-প্রতিভাস-প্রযো ক প্রতেভাপের'’, প্রবেশ 
করিদাছেন। অর্থের ঘে সামান্তাকার-্রতিভাল, থাহা বাচক লাথাকার-প্রতি ভালের 
* প্রতি ঘোগ/তাবিশিষ্, তাহ। বালসুকাদিস্থলীঘ ই€&-সাধনতা-প্র্তীতিতে আছে | কাঞ্জে 
ঝোগ্যতাঘটিত যে কলনার লক্ষণ, তদ্দারা উক্ত ইই-সাধনত-প্রতীতিও যথাযথ ভাবেই সংগৃহীত 
হুইল। এই স্থলের ঘোগ্যতাতী নিয়ত-পূর্ববব্তিত্ব ঘটিভ নহে। কারণ, অর্থ-সানান্তাকার- 
প্রতিভাসে নাম্যকার-প্রতিভাসের নিয়ত-পূর্ববন্ডিত্ব থাকে লা। নাবাকার-প্রতিভাসের সহিত 
এক ক্ষণেই অর্থ-সানান্তাকার-প্রতিভাসগলি উৎপএ হইহা থাকে । কান্ধেই এই স্থলীয় 
যোগ্যতাতে নিয়ত-পুর্ববব্তিদ্ের প্রবেশ থাকিলে অর্থ-সাখান্তাকার-প্রতিভালটী নামাকার- 
প্রভিভাসের প্রতি আদী যোগাই হইবে না। পরস্ক এই কল্পনার লক্ষর্ণে ব্যাপকত্ব জপ 
অর্থেই বোগাতার কখন বুঝিতে হইবে । এক্ষণে আর যোগাতার ব্যাঘাত হইবে না) 
কারণ, সন্থোৎপহ্র হইলেও পামাস্তাকার-প্রাতিভালে নামাকার-প্রতিতাসের ব্যাপকতা অবস্তই 
আছে। নামাকার-প্রতিভাসের এমন কোনও স্থল 'আনরা পাইব লা, যাহাতে অথের 
সামান্তাকার-প্রতিভাদ থাকিবে ন1! এই স্বলীর বে নামাকার-প্রতিভাল, তাহাতে অবশ্যই 
“্দ্বতাদাস্ম্য।পজ্জজ্ঞানবিষয়াজ্রন্যত্ব 'হ্ূপ বিশেহণের প্রবেশ করিতে হইবে। অন্তখা 
অর্থপামাস্যাকার-প্রতিভাসে নামাকার-প্রতিভাসের ব্যাপকতা খাকিবে ন৷। কারণ, ঘটান্বর্থের 
বাচক নামবিযদ্ৰক থে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, তাহাতেও নামাকার-প্রতিভাস আছে। কারণ, এ স্থলে 
বিষ হিসাবে নামই প্রাত্যক্ষিক প্রতীতিতে আকার-সম্পাদন করিকাছে। কিন্ত এ 
প্রতীতিতে কোনও সামান্তাকার-প্রতিভাস নাই। প্রাত্যক্ষিক সংবেদনে যে সামান্তাকার 
থাকে না, তাহ সিচ্ধান্তিতই আছে। নাম-প্রতিভালে উক বিশেবণটী থাকিলে আর 
শ্রাবশ-প্রতাক্ষগত ঘে নামাকার, তাহাকে আমরা অভিমত নামাকার বলিষ। গ্রহণ করিতে 
প্যরিব না। কারণ, উহ শ্বতাদাত্যযাপন্ন থে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, তাহার বিষন্প যে সংদ্া ত্রপ 
স্বলক্ষণ বসন্ত, তজ্জন্তই হইঘ্থাছে, তবজন্ত হয় নাই। অর্থ-বিকজনা-স্থলীঘ্স বে নাষাকার- 
প্রতিভাল, তাহাতেই উক্ত বিশেষশটী থাকিবে । কারণ, উক্ত নামাকার প্রতিভালের 
তাদাব্ম্যাপত্র যে এ অর্থবিক্ীলা, তাহার বিষদ্ব হে অলীক সামান্তলক্ষণ, তাহ! উক্ত জ্ঞানে 
নামাকার-প্রতিভাসের সম্পাদন করে নাই৷ অলীচকর সম্পঙ্ছকতা থাকে না। কাছেই, 
অর্থ-বিকমনা-স্থলীয় যে নামাকার-প্রতিভাল, তাহাই 'স্বতাদাস্ম্যাপপ্রল্জানবিষয়।জন্যত্ব”- 
কূপ বিশেহণযুক্ত হইবে | ও প্রকার যে বিশিষ্ট নামাকার প্রতিভাস, তাহার প্রতি, অথ- 
সামাস্কাকার-প্রত্তিভানের যে ঝ্যাপকভা ব্বপ ঘোগাতা, তাহা খাকিবেই। এই প্রণ।লীতে 
পরিক্ধার করিয়া হদি আমর! কল্পনার লক্ষণ করি এবং “ভক্তিক্-দ্ঞানত্ব”কে প্রতাক্ষের 
লক্ষণ হিসাবে ধরিত্বা লই, তাহ! হইলে মার কোনও দোষ থাকিবে না বলিয়াই আমার 
ঘা্খার ৷. 


১৪ দর্শন 


এই বে ব্যাখ্যা, ইহাতে, পাষ্ট রক্ষিতেক মতের স্রায় হশ্মকীতির মতেও অর্থ-সামাঙ্লাকার 
প্রন্তিভাল-শলিনী বে প্রতীতি, তাহাই কল্পনা হইল ৷ স্বত্রাং 'আপ্োঢ'-কবাটিরও এইট মতে 
” বা *অক্টোন্সাভাবকান্স-ভূপ অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে ৷ কাজেই "অভ্রাস্তুত্বে সতি 
কম্রনান্ন্রজ্ঞ।লহ" অর্থাৎ “ভ্রম-ভিন্রত্বে সতি অভিল্গাপ-সংসর্গ €যাশয-গুতিভ্তাসস- ্ 
শালি-প্রভীতি-ভিন্ত শ্জানক”ই প্রত্যক্ষের সামান্স ক্ষণ হইল। 

আনার কিন ইহা মনে হর বে, আমরা ২শ্কীগ্ঠির মতাহুসারে সক্ষণটিকে অপেক্ষারূত 
সংক্ষিপ্ত করিতে পারি। অবশ্থই কললা বস্তটী কতীতি বা সংবে্নরপ হওচায়, যখন” আমরা 
অন্প উদ্দেশ লা নিলা কেবল কল্লনার শ্বরুপপ্রতিপাদনেই প্রবৃত্ত হইব, তখন প্রতীতিতের 
প্রবেশে উহার লক্ষণটীকে “অভিলাপ-সংসর্গবোগ্য-প্রতিভাস-শালিত্বে সতি 
শ্রভীভিত্ব'ই ক্লাব, এই প্রকারেই গ্রহণ কহিতে হইবে। অন্তথা, ইচ্চা প্রভৃতিতে এ 
লক্ষণের আভিবাপ্তি হইবে কারণ, ইচ্ছা প্রভৃতি যে দবিবয়ক চৈত্ত ক্ষপণুলি, তাহাতেও 
অর্থশমান্তাকারের প্রতিভাল থাকে; এ সকল চৈত ক্ষণগুলিও যদি সংবেদনাত্মক বস্তুই হর, . 
তাহ! হইলে উহারাও কল্পনার মধ্যেই অন্তকুক্ত হুইবে । স্বতরাং এই মতে “'প্রতীতিত্ব”র্ূপ 
বিশেন্তংশের পরিত্যাগ কৰিয়া "“অন্তিলাপ-সংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভ্ভাসশালিত্ব’”মাত্রই 
কল্পনার লক্ষণ হুইবে । প্রতিভাসটি সংবেদ্নানাত্ধক পদার্থে লা খাকায়, সংবেদলভিন্ে এ 
লক্ষণের অতিব্যাধ্তি হইবে না এবং প্রত্যক্ষ সংবেদনে প্রাতিভাস থাকিলেও অভিলাপ-সংলর্গ - 
হোগা হে প্রতিভাস, অর্থাৎ অর্থ-সানাঙ্গাকার বে প্রতিভাস, তাহা ন! থাকায় উহাতেও এই ঘে 
অপেক্ষার ক্ষত লক্ষণটী, ইহার অতিব্যাধ্ি হইবে না। স্বতয়া: ইচ্ছাদির সংবেগনাস্মকত।- 
লক্ষে “প্রতীতিত্ব”-অংশ বাদ দিয়া ‘অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ/প্রতিভাসশালিত্ব"দাতরই কল্পনার 
লক্ষণ হুইবে । 

প্রতীতিত্বাংশ নিয়া হউক অথব! উহাকে বাদ দিয়াই কল্পনার জক্ষণ হউক ; প্রত্যক্ষ 
লক্ষণে কিস কত্রনাগভ বে *প্রতীতিহ”-অহশ, তদন্তর্ভাবের কোনও উপযোগ আমি দেখি ন) 
এবং এই নতে “আঅপোচ”-কথাটিও “অত)স্তাভাববান্‌” অর্থে ই গৃহীত হটতে পারিবে। স্ঙয়াঃ, 
"ভ্রমপ্িল্লত্বে সতি অভিলাপসংসর্গযোগ্যও্রভিভাজশুন)ভ্ঞানর'ই হইবে প্রত্যাঙ্গের 
সামান্তলক্ষণ। বান্বিক পক্ষে কিন্ত অভিনাপত্ব, সংসর্গত্ধ ব। যোগত ইহারা কেহই লক্ষণ" 
প্রবিষ্ট ধৰ্ণ্ব নছে। ৰাদৃশ প্রতিভাকে নিয়া| লক্ষণটী বিনিশ্িত হইবে, তাদৃল প্রতিভাসের 
পক্ষে উহার পরিচায়ক হিসাবেই কৰিত জাছে। হত্রাং 'ভুমভিজতে সতি সামাল্য।কার- 
প্রতিভা সশুন্জ্ঞানক”"ই হইবে প্রত্যক্ষের পর্যবসিত সামান্তজক্গ৭। “শ্বপ্রহশিতান্পেক্ষি- 
ত্ব’ই প্রতিভালের লামাক্ষাকারত্ব। সেই প্রতিভাসকেই আমর] বৌদ্ধ মতাছলারে সামাস্থাকার 
বলিব, খাহা তৎপ্রদর্শিত বিঘত্ুকে অপেক্ষা! না করিযাই উৎপ্ হয়) 

স্রার্'বন্দুকার সনাক্‌ প্রত/ক্ষেরই ল্যযান্তলক্ষণ করিছ্াছেন, তিনি =ব-প্রব-সাধারণ-ভাবে 
প্রতযক্ষের লক্ষণ করেন নাই । কাজেই তদীর লক্ষণে, '‘ব্দআন্তত'ত্রপ বিশেষণচী প্রত 
হইয়াছে । ভ্রুতগামী বানস্থ পুরুষ পা্্বস্থ বৃক্ষাদিকে স্ুতপমনশীল বলিহ। দেখিতে পা! এই 











বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ ১৫ 


যে চলদ্বৃক্ষ-প্রতীতি, ইহা াদঃ । কারণ, উক্ত বৃক্ষ স্বস্থানেইণীস্বর ভাবে বিষ্তঘান আছে। এই 
ভানের বে বুক্ষপ্রতিভাস, তাহার বৈঘম্য ঘটিতে দেখা যাত । ক্রমশ: বুক্ষটিকে ক্ষুদ্তর ক্লিক 
ননে হয । এই খে প্রতিভালগত টৈধনা, ইহা বিষঙ্ছের নূরত্ব-নিকটত্রের ফপ্টে হুদ! থাকে | 
সৃতরাৎ অর্থক্তিপ্বাসমর্থ বে দ্রলক্ষণ বন্ধ, ভাহাই এই জ্ঞানে প্রতিভাসের লমপূক । অতএব এট 
* প্রতিভালকে আমরা লামাস্তাকার বলিতে পারি লা। এই প্রন্চিভাস যদি “দ্বপ্রদর্শিতবিষর- 
নিরপেক্ষ” হইত, তাহা হইলে বিবদের দূরত্ব-নিকটত্বে ইহার বৈযন্া হইত না। বন্ধসাপেক্ষ 
বলিপ্রাই ইত! প্বলক্ষণাকার হইবে, সামান্তাকার হইবে না। কাজেই এই খে চলদ্বৃক্ষ-দর্শল, ইত। 
সন্বাদক ন! হওয়া, উহাতে ল সঅতিব্যান্থি হইয়া যাইবে, হঙ্গি লা লক্ষণে ‘'এনভিঙ্নত্ব'- 
ন্রপ, বিশেষণটি প্রদত্ত হয়। হন প্রব/-সাধারণ ভাবে প্রতাক্ষের লক্ষণ করিলে, তাহাতে 
অত্রান্তত্ব ব| ভ্ৰমভিপ্ত্ততপ বিশ্ষেণের প্রয়োজন থাকিবে না।' 
প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এই স্বানেট বৌন্কমতাহ্তসারে শ্রমের লিরূপণও করা থাইতে শাসিত * 
কিন্ত বিশ্তারভয়ে এই স্থানে "আর লুমের ব্যাথ7 করিলান লা] প্রমাণের লিত্ুপণ শেষ 
করিধাই আমি ভ্রমের ব্যাখ্যা করিব ৷ যদিও এই সব্ন্ধে আরও সঅ:নকানেক ৰলিবার ছিল, 
তথাপি লক্ষণ জানিবার পক্ষে অত্যাবশ্তক ন) হওঘায় এবং সংক্ষেপামুবোধে প্রতাক্ষেত্র সামান্ত- 
লক্ষপের থে বৌদ্বমতাছসারিণী ব্যাখ)া, এই স্থানেই তাহার পরিসমাপ্তি করিলাম । 
প্রত্াক্ষের সামান্ডওঃ নিরূপণ পরিসমাপ্য হইয়াছে । ইদানী: প্রপঙ্গক্রমে। তাহাত বিভাগ 
করা যাইতেছে ) ধন্মকীস্তি প্রভাক্ষকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা: প্রথম “ইঞ্জিয- 
জ্ঞান”, দ্িভীয় “মনোবিজ্ঞান, তৃতীয় “আত্ম-সংবেদন’’ ও চতুর্থ হইতেছে “যোগি-জ্ঞান” | 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযাত্রিত যে নীল, পীতাদি 'বণ-বিষয়ক প্রতাক্ষ জ্ঞান, তাহাদিগকেই “ই জ্রিচেন্তান'" 
ঝলিঘা বুঝিতে হইবে। জ্রাণজ্জ, রাসন, চাপ্ষুব, ত্বাচ ও শ্রাবণ ভেদে এই ইন্তিচবিজ্ঞান আবার 
পাচ ভাগে বিভক্ত। নীলাদিরূপ প্বলক্ষণ ক্ষণ অর্থাৎ বস্তু ও চক্ষরাদ্গি ইন্ডিহওলি পরস্পর 
মিলিতভাৰে বখন হবলক্ষণাকার-প্রত্তিভাল-শালী জ্ঞানের সমুৎপাদন করিবে, তখন এ যে 
হ্বলক্ষণাকার-গ্রতিভালী বিজ্ঞান, তাহাই হইবে “ইক্ছিত্-আ্ঞান” | অর্থাৎ চক্ষুতাদি ইত্তিত 
গুলি “অবিপতি-প্রতা্'» হিলাবে এবং নীলাঙ্ছি পবিষগুলি “ব্দালম্বন-প্রত7” হিলাবে কারণ 
হইয়া, যে শ্বলক্ষণাকার-প্রতিভাসী বিজ্ঞানটির সমুৎপাদন করে, তাহাই “ইক্ডিয-বিজ্ঞান” ঝ। 
“সইস্ডিয়-ভান” নামে বৌদ্ধ স্তাশান্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে । এই ইন্দিচদ্তানগুলিকে চাক্ষুষ, রাসন, 
ত্বাচ, শ্রাবণ ও খ্রাপণ্ড নামে পাচ ভাগে বিভক্ত কৰিলেও বৌন্বমতাহসারে ইহা অপসিক্ধাস্য 
হইবে না। ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে হে, বৌদ্ধঘতহুপারে প্রত্তক্ষ, জ্ঞান, সবিক রক 
হর না, পরন্ধ লব সময়েই উহা নির্বিিক মক হইবে । 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে “মনোবিজ্ঞান” নামে এক প্রকার প্রত)ক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে । এই প্রকারের 
কোন প্রত্যক্ষ ন্যাকাদি মতে স্বীকৃত হত লাই। এই সম্বন্ধে ধশ্মোত্তর বলিগ্কাছেন যে, 
এই প্রকারের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানকে কোনও লাধক-প্রমাশের দ্বার ঠিক ঠিক ভাবে প্রমাণিত 
করিতে লা পারলেও, টাকে স্বীকার করিলে বৌ্ধ সিদ্ধান্তের কোনও হানি হয় না এবং 





১৬ দর্শন 


শান্রাছুসারে ইহা সিদ্ধ আছে 1» কাঞ্জেই প্রত্যক্ষের বিভাগে “মলোহিজঞঃনেশক পরিগণনা 
করা হইল। 

অবিপতিপ্রত্যর হিসাবে চক্ষুরাদি উক্টরিয়ের দ্বারা লীলাছি বিজ্ঞান সমুত্পন্স হইলে, এ হে 
চাক্ষুষ নীলবিজ্ঞান, তাহা “সমনস্তর প্রত্যহ” হিসাবে অধ্যবহিততোত্তর ক্ষণে নীল-ক্ষণ-বিবৎক 


আর একটি বিজ্ঞানের স্মি করে। এই বে ভ্বিতীঞ্ছ বিজ্ঞানটি, ইহাকেই “মলোবিজ্ঞান।' * 


নামে অন্তিহিত কর! হইফাছে ।+ এই লোবিজ্ঞানে বে লীলক্ষণটি বিষণ হইয়াছে, তাহা, 
পূর্ব্মবস্তী চাক্ষুষ বিজ্ঞানের বিষ যে লীলক্ষণটি, তাহার সমনস্তরক্ষণবত্তী। অর্থাৎ একটি 
লীল-সম্তানের, যে সম্থানী 'ক্ষণতি পূর্বববন্তী চাক্ষুষ বিজ্ঞানে আপন গুতিভাল জন্মাইয়া 
দিছিল. সেই লস্তানী শ্রীলক্ষপটির অব্যবহিভোত্রবন্তী বে সেই লীল-সম্তান-গত অপর নাঁল- 
শ্ষণটী, তাহাই শ্বাকার-প্রতিভাসের সম্পাদন করিয়া পরবর্তী এ মনোবিল্রানে ব্যয় হইবে ২ 
এবং পূর্ববর্তী ও ঢাক্ষষ নীলবিজ্ঞানটি হইবে এ মনোবিজ্ঞানের সমনন্তরপ্রত/ত । কিন্ত 
সর্বদাই ইহা মনে রাখিতে হইবে বে, যদি একটি চাক্ষুষ নীল-বিজ্ঞান অন্মাইয়া দিয়াও 
চক্ষু সব্যাপার- থাকে, অর্থাৎ নিমিলিত বা অস্ত্র নিবন্ধ ন! হু, তাহা হইলে পরবর্তী 
যে সমনস্থর নীলক্ষণবিষয়ক অন্য লীলাকার বিজ্ঞা্টি হইবে, তাহ) দলোবিজ্ঞান হুইবে 
না, উহা অস্ত একটি চাক্ষঘ বিভ্তানই হইবে ' § লীলাকার বিজ্ঞান জন্যাইয়া দিয়| চক্ষু 
নির্বযাপার হইলেও হি পরবর্তী অপর নীলক্ষণবিযয়ক, অর্থাৎ পরবর্তী অপর নীল-গ্রতিভামী 
বিজ্ঞান সদৃৎপন্থ হয়, তাহা হইলেই উহ! “মনোবিজ্ঞান” নামে অভিহিত হইবে । ইন্ডি্- 
বিজ্ঞানের বিষদীতৃভ নীলাদদি ক্ষণ এবং মনোবিত্ঞানের বিধনবীভূত নীলাছি ক্ষণ, ইহারা কখনও 
পৃথক সম্তানসত হইবে লা এবং ইঙ্জিকষজ্ঞালের বিবয়ীতৃত ক্ষপটির অব্যবহিতোততরবর্তী যে নীলাদি 
ক্বপটি, তাহাই হইবে মনোবিক্ঞানের আপন বিষত্ব | পূর্ববর্তী) ইত্জিরক্ঞানের বিষয় হইতে 
পরবর্তী মনোবিজ্ঞালের যে বিধ্য়, তাহা এক সম্ভানাম্তর্গত হইলে ও সম্তানী ক্ষণ হিসাবে 
পৃথক্‌ হওয়ায় (সমানাকারক হইলেও ) উহা - অনহিপ্তার্থের প্রতিভাসীই হইল। স্তরাং 
পূর্ববর্তী ইজ্িয়বিজঞানের স্যাম পরবর্তী ঘে হলো্ধিজান, তাহাও প্রা হইবে ।|| সামান্ত- 





+ শএতস্চ সিদ্ধান্ত ত সিদ্ধ স্বানসং পুতাক্ষষ্‌ । নহ সাধকষতি প্রযাণন। এবংজাতীয়কং তত খৰি ভাত ন 
কশ্চিন্দোষ: প্যাদির্যুক,: লক্ষণমাখ্যাতবস্যেতি” ৷ শ্যারবিন্তুর ৯ম মুতের ব্যাখ্যা । 


1 শশ্ৰ্বিষয়াৰস্তরবিষিয় পহকারিপেত্রিরজ্ঞানেন সমনস্তরূপ্রতার্মেন অসিতং তন্যনোবিজ্ঞানদ্‌” । কারবিন্দু, »ষ 


সুত্র । 
{ "ন ৰিজতে অন্তরগস্তেতি। বস্তার চ খ্যবধানং বিশেষশ্চোচাতে ৷ অতশ্চান্তরে প্রবিদ্ধে সমানজাতীরো! 


$ 


দ্বিভীরক্ষণভাব্যুপাদেবক্ষণ ইশ্রিপ্ষত্ঞানবিব্ত পৃত্তে। তথা চ সতি ইত্তিপ্ঞানবিষতক্ষশাুত্বরক্ষণ একসম্মানাত্বকু “তো 


পৃদ্বীঙ:" । কাতৰিনু, সম পুতে, বৰ্শ্মোত্তর । 
§ -এতচ্চ মনোৰিক্চানমুপরতৰ্যাপারে চন্থবি প্রত্যক্ষমিন্যতে ৷ বাাপারবতি তু চক্ষুধি বজ্মপজ্ঞানং তৎ সর্ব 


চক্ষুরাশ্রিতদেৰ’" । > । 
৪ “খৰচ ইন্রিমজানন্যযাদস্যে বিষরো বনোবিজোনশ্য তমা পৃষ্ব তশ্ৰহণাদালভিতোহ হাষাশ্যঘোৰে| নিরতঃ”। 


ভ্াযৰিকু. সস পুত্ৰে, হৰ্বোস্তর । 


প্শী 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রতাক্ষ ১৭ 


লক্ষণের প্রতিভাল ন! থাকা উহাতে কল্রনাত্বের কোন প্রসঙ্গই নাই । কজনাত না থাকার 
উহা প্রতাঞক্ষেই অন্তর্ঘক্ হইবে কাছেই প্রত্যক্ষের বিভাগে মনোবিজ্ঞানের পরিপণনা 
হইথাছে। এট স্থলে এই কবাটিও বিশেষ করিয়াই মলে রাখিতে হইবে তে, পৃর্বর্তী ইন্দরির- 
বিজ্ঞানটি, বদি পষনন্তরপ্রতান হিসাবে কারণ না হইন্বা. আলন্নপ্রত্যর হিসাবে পরবর্তী 
শবিজ্ঞানের কারণ হর, তাহা হইলে ই পরবর্তী বিজ্ঞানটি, পমলোবিজ্ঞানশ হইবে লা, উহা! *বোস্ষি 
জানে” অন্যত্থক্তি হটবে।* পূর্বাবন্থী উচ্জিত্বস্তানের সহিত পরবর্তী মনোবিজ্ঞানের এক- 
সম্তান-বন্তিতা-স্বলেই এ মনোবিজ্ঞান প্রভাক্ষ হইবে, অন্যথা নহে । + পুর্ব ইন্দ্রিঘবিজ্ঞান না 
হইলে, এট হে প্রাত্যক্ষিক মনোবিজ্ঞান, ইহ্‌! হইবে ন! ৷ ইল্লিন্তবিস্ঞানকে অপেক্ষা ন! করিচাই 
ঘদদি বাহুবিবন্ক মনোবিজ্ঞানের উতপস্রি হইত, তাহ! হুইলে কেহ অন্ধ বা বধির থাকিতে 
পারিত ন! ।$ কারণ চক্ষু না থাকিলেও মনোবিদ্ঞানের দ্বারাই ক্রপের প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা আছে । 
কাজেই বলিতে হইবে হে, মনোবিজ্ঞান ইন্ট্রিংবিজ্ঞানকে অপেক্ষা করিঘ্াই উৎপঙ্র হয়? 

ইদানীং 'দ্বলঃবেলন' বা “আত্মসংবেদনানামক প্রত্াক্ষের ব্যাখা! করা যাইতেছে? 
“সৰ্ব্বচিত্তচৈক্তানামাস্মসংবেদনম্‌” § এই গ্রস্থের দ্বারা ধর্ছবীতি ‘জীব্তসংবেদন' বা 
“দ্বলংত্বেদন’নামক প্রতাক্ষের বাধা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ হইতে আমরা এই অর্থই 
পাইতেডি ঘে. চিন-চৈৱগুলি অর্থাৎ চিত্তসম্বন্ধী যে চৈতওলি, তাহার! সকলেই ‘শ্ৰসংবেদন’- 
নামক প্রতাক্ষ । ঘাহার শুরা বিযছ গৃহীত হয়, বৌস্ধ-শাস্তরে তাঁহাকে "চিত নাদে অতিতচিত 
কর! হটয়াছে। আমরা ধখন চিত্তের হারা অর্থ গ্রহণ করি, ঠিক তাহার সঙ্গে লক্ষেই আবার 
শ্রখে আনন্দিত বা ভৃঃপাঙ্গির হারা অতিভত হইয়া যা । এই যে চিত্তের সহিত এককালে 
উৎপন সুখ বা ভ্রখণুলি, ইহারাই বৌদ্ধশান্ত্রে ‘চৈৱ’ নামে অভিহিত ছইয়াছে। এই 
টত্বগুঃল শাস্ত্রে ‘বেদনা’ নামেও কথিত হইয়া থাকে । ইচ্ছা বা দ্বেষাঙ্গিও এই চৈত্বেই 
ন্ত্ভৃক্তি আছে । যেই চিত্তের সমফালে যেই টচভী উৎপর হয়, সেই চৈত্রটীকে সেই চিত্তের 
অবস্বাবিশেষও বলা হইয়া পাকে | এই যে স্থখদুঃখাস্যাত্মক চিত্র-চৈত্তগুলি অর্থাৎ চিত্তের 
অবস্থাবিশেবগুলি, ইহারা সন্ভলেই “্থসংবেদনলামক প্রত্যক্ষ । কোনটী স্বখথত্বপ্রকারে 
লিঙ্কে সংবেদিত করে, কোনটী বা হুঃখত্বাঙ্গিপ্রকারে আপনার সংবেদন ঘটায় । ইহারা 
অস্ভব হিসাবে সকলেই শ্ুটাড এবং কোনও সামান্তাকার প্রতিভাস ইহাদের লাই । কাজেই 
ইহারা সকলেই প্রত্ক্ষান্মক । চিত্তের সহিত ইহাদের এই পার্থক্য বে, চিত্তগুলি বিষন্বাঃশে 


* উিদৃশ্নেজ্িবিজ্ঞানেনালক্বনপ্রত্যকৃতেনাপি হোপিজ্সান: জশ্যতে ৷ তল্তিরাসার্থং সঙ্গনন্তর প্রত্যর প্রহপম্** । 
আ্ারবিন্দু, »ম পুত, ঘর্ক্মোস্তর । ্ 
"+ *জমনেন একসন্তানাত্তকুভরোরের ইত্রিকষআ্ঞানমনোআসতোর্রস্তজনকতাবে ঘলোবিজোনং প্রত্যক্ষিত্যুক: 
বাতি" ৷ শ্মাক্গবিন্নু, »ম সুত্ৰ, হ্টোত্বর । বু 

£ “ৰৱ চ ইন্ৰিয়তানবিৰয়োপাদেযতু ও: ক্ষণ: গৃহীতত্তদ। ইস্িযক্ঞানেনাপৃৰীতক্, বিষয়ান্তরদ্র প্রহশাদন্ধৰৰিরাত- 
্রাৰদোষ প্রসঙ্গে! সিরস্তঃ" । স্যারবিদ্দু, »্জ পত্র, ধর্শ্োরর । 
5 ্যাতবিন্দু, ১+ম হুত্রে। 
3—18u8r 


১৮ দশনি 


প্রতাক্ষাত্যক আর ইহারা স্বাংশে প্রতাঙ্গান্তক ॥ ইহারা বিহয়ের প্রকাশ করে না অর্থাৎ 
বিষন্বাকার-প্রতিভাস এই শ্বসংবেগন প্রতাক্ষে বাকে ন/। চিত্রের বিবহগুলিকে আমর! সুপ বা 
ছঃখাস্মক বলিতে পারি না। কার, চিত্তের অবাবহিতোত্ররকালে উৎপত্র থে অধ্যবসায়গুলি, 
তাহার! নীলাদি বিষদ্ের স্ুধাদিক্ূপতার অবধারণ বা বিনিশ্চ করায় লা।* বিকল্পপ্রতীতিওলি 
মিযরের বক্ষপৃতাতে প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎকারিত্-ব্যাপার ব্দাছে বলি আ্জানাইবে 7 বিঘয়কে' 
আমর! তদ্রপ রলিল্া শ্বীকার করিতে পারি না| সুতরাং নীলাহ্বভবকালে ঘে স্থখের 
আসুভব তয় সেই সখ, লীলাদি অর্থ হইতে পৃধকৃই হইবে, এবং এই কারণেই আমরা 
নীলাছছভবকেও স্বখান্গভব বলিতে পারি না। কাছেই হৃখন্থন্রপ যে অস্ভব, তাহা নীলাত্মকও 
নলে তঙ্গহভবাত্মকও নহে, উহা নীলাদি বিযয় ও তদন্থভবাত্মক যে চিত্ত, তাহা হইতে ভিন্ন | 
এট বে স্খছুঃখান্ভাত্মক চিত্তাবস্থ। বা চৈতগুলি, ইহারাই ‘স্বলংবেদন'নাৰক প্রত্যক্ষ । 
প্লর্বচিততৈজানাম্* এই কথার, “সকল বে চিত্ত এবং লকল বে চৈত্ত, তাহাদের,” 
এই প্রকার অর্থই স্বাভাবিক এবং এই ব্যাখ্যানুসারে চিত্ত এবং চৈত্ত এই ছইই ‘স্বপংবেদন'- 
প্রত্যক্ষ বলিয়া শরিগৃহীত হইতে পারে । অলি চ, “সর্ব চ তে চিওটচতাশ্চ সর্্মচিত্তচৈত্তাঃ”, 
এই ধর্টোন্ররীয় পঙ-ক্ির + দ্বারাও সকল চিত এবং সকল চৈর, এই প্রকার অর্থ ই পাও 
বাক্স । কিক্ত আমরা) “চি্তানাং চৈত্তাঃ চিত্তচৈত্তাঃ” এই প্রকারে প্রথমতঃ ব্টীসমাস করিদ্া পরে 
পলর্ধ চ তে চিত্তচৈত্তাস্” এইরূপ কর্্মধারয় সদাসেই 'সর্বচিরচৈত্ত' কথাটীর বু!ৎশত্তি গ্রহ 
করিয়াছি । ক্ষারণ এই ঘে, খশ্দোত্তর ““চিত্তমর্থমাঅগ্রাহি” $ এই প্রকারে চিত্তের ব্যাখা! 
করিয়াছেন । আরও কথা এট বে, নীলাঙ্গি-স্বলক্ষপ-ক্ষণাকার-প্রতিভালী যে চিত্ত বা বিজ্ঞান, 
তাহাকে ধর্শ্মকীন্তি স্বরং ইন্ডিয়বিভ্ঞানে অন্তত্থুক্তি করিপ্াছেন। স্রতরাং হাহ! ইন্তিক়বিজ্ঞান 
হইবে লা, মলোবিজ্ঞান হইবে ন! এবং ঘোশিক্রানও হুইবে না এমন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাকেই 
“শ্বলংবেদন’ বা ‘আত্মলংবেদন' বলিতে হইবে । অন্যথা হাহা উক্ডিবিজ্ঞান, তাহাই বঙ্গি 
আবার ‘স্বসংবেদন’-প্রত্যক্ষও হয়! যার, তাহ! হলে সাংকর্ধযদোষে পূর্বাকথিত বে প্রতাক্ষের 
চারি প্রকারে বিভাগ, তাহ! ব্যাহত হয়া! যাইবে । এট কারণেই আমি চিত্বকে, অর্থাৎ 
লীীলাদি-শ্বলক্ষণ-ক্ষণাকার-প্রতিভালী যে উত্ডিতবিভ্ঞান তাহাকে, বাছ দিবার নিমিত্ত স্তদ্থ 
গচিতচৈঝ” কথাটার ব্গিলমাস গ্রহণ করিহাছি। চৈত্রের স্তায় চিন্তগুলিও, অর্থাৎ ইত্টরি্- 
বিজ্ঞানগুলিও, শ্বসংবেহন প্রতাক্ষেই অস্বক'ক্র হইবে, ইহা আমার মনে হয় লা। 8 


৪ 


চ কৃ্গমাণাকাযরো নীলাচি: সাতাল্কিপো বেসে ইতি বত শক্গাতে । হতে! নীলাি: সাতকুপেণাদ তৃ্ত 
হকি ৰ নিশ্টীয়তে ৷" কাবিন, ১-ন শত্র, ধর্শ্মোসর ॥ 

+ ১০ শুতে, ধৰ্শ্বোস্তর। { ই খর্টোন্তরীক ব্যাখ্যা । 

$ শ্যাযস্রবেশের পঢ়িকাকার অশুসিতি প্রভৃতিক্েও ্বসংবেঙ্ন-প্র্যক্ষ বলিক্লাছেন | আমার মনে হর, তিনি 
আমে পতিত ছইরাঙ্েন । কারণ বৌদ্ধ সতে সকল জ্ঞান. স্বর্পপত: আব্ম-সংবেদনাব্মক ছই(লেও সকল জানকেই 
আমরা আব্ম-সংবেবন-প্রত্যক্ষ বলিতে পারি না। কারশ হাহা ফল্পনান্সস হুইবে সেই অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানগুলি 
আৰ-লংবেদন হইলেও প্রত্যক্ষ ছুটবে না? আরও বত কুল পরিকার রকিরাছে । 








বৌদ্দ দর্শনে প্রত্যক্ষ ১৯ 


এক্ষণে যোগিদ্ঞানের ব্যাথ্য। করা, যাইতেছে ৷ “কুতার্থ-ভাবনা-ঞাকর্ষ-পর্য্যন্তঙং 
তবাশি-জ্ঞ।নঞ্চেভি”, * এই স্তরের স্বারা স্থায়বিন্কার হোগিপ্রত্যক্ষ র। ঘোগিভ্ঞানের 
লক্ষণ করিত্বাছেন। এই স্থলে “ভূতাখকখার দ্বারা দুঃখ, সমুদ্র, নিরোধ ও মার্গ এই থে 
চতুৰ্ক্বিধ আর্ধঃলতা, ইহাঙ্দিগকে গ্রহণ কর? হইয়াছে । ৭ এই আধ্যসত্য-ভাবলার অঙ্গ 
ধ্যানের বে প্রকধ, ন্বর্থাৎ ধাতব বন্ত্-বিষণে ভালের থে বৈশস্ত, তাহার থে সুচনা বা প্রারপ্ত 
তাহাই প্রকৃত স্বলে প্রকর্ধ। $ ধ্যান বা ভাবনা করিতে করিতে যখন দেখ। ধায় যে, 
ধ্যাতবা বিষয় সানে . অপেক্ষাকৃত পরিশ্ছটভাবে প্রকাশ পাইতে আরস্.করিয়াছে, তখনই 
বুঝিতে হুইবে থে ভাবনা বা ধ্যানের উৎকর্ষ আরন্ধ হটপ্রাভে । এই উৎংকর্দ বাড়িতে বাড়িতে 
খন প্রান্ত সীমায় আসে, অর্থাৎ কাচাঞ্গি স্বচ্ছ আবরণের নধা দিদা বন্ধ প্রকাশের স্যার ব্যাতব।! 
বন্ধ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখনই ভাবল প্রকর্ষের পৰাস্ত! প্রাঞ্চ হইচাছে বলিয়া বুঝিবে : 8 
এই যে চরম প্রান্তে আগত ভাবনাপ্রকর্ষ, ইহ। হইতে যে ববধ্যসতাসঘদ্ধে পরিস্ফুউতম জ্ঞান 
হয়, অর্থাৎ করতলস্থ আমলক ফলের ভ্তায় পরিস্কুটভাবে আধ)সত্যগুলির প্রকাশ হত, ইহাই 
যোগিজান। শখ এই যে জ্ঞান, ইহা স্বলক্ষণাকারপ্রতিভাসী, কাজেই প্রত্যক্ষ ॥ ইতি ৪ 


“বৌন্ধনভানুসাে প্রত্যক্ষের বিভাগব্যাধ্যা সমাপ্ত হুইল ॥ 





ইল, ই লা ছিল উস rade 





- সাবি, ১১শ শা 

1 "ভুত: দত্বতে(2শ:। পমাশেন নুঠল্চ সনু 2:. হপ চালাল হালি 1 আ্গাবিস্ুর ১১শ জাতের প্যান ও 
ঘৌদ্ধস্মত অপরাপর পদার্মকে সুহাস বলিলেও্ড অপাসদ্ধান্ব হইবে না। তোগন শ্রতাঙ্ছে ভাছাষের প্রকাশ 
আন্ত হৱ নাই : তপাশি। যোশ্িজ্ঞানের বেশি দেখাইবার নিহিত্তহ আমি উর অধাপতাওলিকেই ভূ 








বলিলাম । 
£ শ্ভাবলায়াও প্রকাষে! ভাব্যমানার্াভালগ্ত জ্রানহ কুটাভবার' হাতি হস্ছোত্তর, ১১শ স্বত্রের ব্যাখা! । 
3 "জন্রকব্যবক্কিতমিব ঘন! ভাব্যমানং বন্ধ স্মতি সা গুকসপত্যন্তাবস্া।” এ । 
শ *করভলাফলকবন্তাব্যদানার্খন্জ বন্দর্শনং তৰ যোগিন: পতাক্ষৰ ৷" এঁ। 


স্পিনোজার দর্শন 
( পূৰ্ব্বাসুবৃত্তি ) 

শ্রীতারকচত্দ্র রায় 

31০৭৪ (বিকার ) 


(৩) অনস্ত 30565802 বে সকল বিশেঘ বিশেষ রূপে আপনাকে প্রকাশিত করে. 
শ্পিনোক্ষা তাহাদিগকে 1০৭৩9 ( বিকার ) নান দিয়াছেল। তরঙ্গের সহিত সমুদ্রের যে 
সম্বন্ধ, N[০৭e3এর সঙ্গে ৩৮5৮০১০৪এব সম্বন্ধ তহ্ৃূপ । তরঙ্গ উতিযা সনুস্রে নিলাইর 
যার__থাকে লা। Modes ও তেননি Substan০০এর বক্ষে ওঠে ও পৰে 'অস্তহিত হইয়া 
যার । সসীন কোনও ড্রব্যেরই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ শত্তা লাই । অসংব্য প্রকারের বিশিষ্ট সসীন 
ন্ষপের উৎপাদনই 8/596%চ.০৪এর অনস্ত স্মজনশক্তির .ধর্্ঘ। ওSubstanceএস এই 
বর্্বশত:ই সসীল বিশেঘসকলের উৎপত্তি হয়। কিন্ত এই সকল বিশেছের বাস্তবত৷ 
নাই_১ub৪a৷০০এর মধ্যেই তাহাদের স্বিতি। সীল পদার্থ সকলের ববস্থিতি 
সত্তার সবর্বনিযুস্তরে___সত্তার বহ স্তরের বধ্যে দবিষ্ঠ স্তরে ; তাহাই সব্বশেঘ স্তর! সাবিরিক 
জীবন এই সকল বিশিষ্ট সসীল পদার্ণে আপনাকে প্রকাশিত করে। বিশ্বব্যাপী কারণ- 
শৃর্খলে যে এই সকল সসীৰ বন্ত বাধা পড়ে, তাহাতে তাহাদের নিছেদের কোনও ইচছা। 
নাই। অনিচছাসত্বেও যে তাহারা বীধা পড়ে, ইহাই তাহাদের সসীনস্বের লক্ষণ। 5Sub- 
৪৪০৪ তাহার অস্তাণিহিত স্বর্ূপেই স্বাধীন | কিন্ত বিশিষ্ট ডব্য স্বাধীন নহে। প্রতোক 
বিশিষ্ট ড্রব্য তাহার বহি:স্ব যাবতীয় বিশি দ্রব্যের অধীন ॥ তাহার স্বয়:-নিয়স্তিত নহে, 
অন্যস্থারা নিয়ঘিত। অবিশিশ্ব নিয়তির রাজ্যে তাহাদের বাস। বআকরক্ষার জন্য 


প্রকৃতি তাহাদিগকে যতটুকু শ্বাধীলতা দান করিয়াচ্ছে, কেবল ততটুকু স্বাধীনতাই তাহাদের 
আছে। ৯ 


Attributeএব সহিত Substanceএর সঙ্বদ্ধ 


স্পেনোদ্ধার তাত্বিক দশন উপন্রে বিবৃত হইল । বিভিন্ন দার্শনিক তাহার দশ লের 
বিভিন্ন ব্যাধ্যা করিয়াছেন , “বুদ্ধি যাহ! Substanc০eএর সার (০8561106) বলিয়া 
বোঝে”, তাহাকে স্পিনোজা Attribute (ওণ) বলিয়াছেন। ইহা হইতে Erdmann 
S০hwegler অনুনান করিয়াছেন, বুদ্ধির নিকট Attribute Substanceএর সার 
হইলেও, প্রকৃতপক্ষে Substenceএর নধ্যে Attributeএর স্থান সাও থাকিতে পারে, 
এৰং Substance স্ক্থপত: কি তাহা Attributeতূইাটর হারা ব্যক্ত হয় না। কিন্তু 


AAA স্পিলোজার দশন ২১ 


ব্বাবাদেশ্ব মনে অনেক লিশঢা, অখবা। কান্রনিক প্রভার থাকিলেও স্পিনোজা দৃদ্ধিকে 
বিশুদ্ধ করিবার 'ও বিখ্য। এবং কাম্নিক প্রতাম্ন নন হইতে বহিকৃত করিবাস উপায় ব্যাথা 
করিয়াছেন । এই বিশুদ্ধ বৃদ্ধি যদি Extension ও Thoughtr= Substanceএর 
'সাব্র' বলিয়। বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে বোবকে ভ্রান্ত বলিবাক্গ এন" "Extension 


* 9 Thought বন্ততঃ Substanceএর "সানু নর" বলিবার সঙ্গত কানণ আছে বলিয়া 


ননে হর না। 7 


Natura Naturans এবং Natura Naturata 


স্পিনোল্স। Subওtan০০. ঈশ্বুত্ব ও প্রকৃতি অভিন্ু বালিলেও, তাঁহার "প্রকৃতির" 
কূপ দ্বিবিব । এক রূপক তিনি বলিবাছেন__টব৪ 6:2৮ Natlurans. হিলীয় পে 
বলিয়াছেন Natura Noturatn | Natura. Naturans কে তিনি ঈশ্বর হইতে 
জ্ভিন্ন বলিয়াছেন। Natura Naturans ্রিরাশীল. সত্রলশীল. বাহাকে Bergson 
বলিরাছেন ‘Elan ৮8৪, মাহা নিত নূতন পলাশ কষ্ট কলিনা চলিয়াছে ॥ Natura 
Naturata স্থ্ জগৎ; প্রকৃতির অস্তগ ত ফারতীয় পদার্স . পর্বত, অরণ্য. আকাশ, সমুদ্র, 
সকলই ইহার অন্তর্গত) 'শেছোড্র আর্পে শ্পিনোচগ ঈশ্বক, প্রকৃতি ও Substance 
অভেদ অস্বীকার করিয়ান্ছেন। প্রথানোক্ত অর্থে ই তিনি তাহাদিগক্ষে অভিনব বলিয়াছেন 
(Will Durant): 

“Improvement of the Inteliect”r্ৰে শ্পিনোজ্গা জগংকে দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন--একা্ট সনাতন, 'অন্যচি কালাবীন। পরিণালশীল প্রত্যক্ষ জগতের 
অন্তরালে যে সত্য, অপরিণানী নিরন (খত ) ও অব্যর নন্বহ্ধের শৃঙ্ধল। বর্তমান, তাহাকেই 
তিনি Ethiesa Substance, ঈশ্বর, Natura Naturans লালে অভিহিত 
করিয়াছেন। এই সনাতন অন্যায় নিযলের অগ২ই বেদে "খভং সভাং ব্রহ্গ বিশ্বন্দপ 
পুরু” বলিয়। উক্ত হইন্রাছে।  পরিপানী সপীল পনার্খের প্রত্যক্ষ অগখক্ষে স্পিনোজা। 
Modes ও Natura Naturata বলিয়াছেন ॥ এই শেছোক্ত জগতের সত্যতা 
কতটুকু, তাহা ক্ৰিতে হইলে কাল -সম্বন্ধে শ্পিলোক্ষা কি বলিয়াছেন, তাহার 'আলোচলা। 
প্রয়োজনীয় । 





কাল 


ইলানুয়েল ক্যাণ্ট সেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ স্রাসবৃত্তি (perceptive faculty )z 
আকার (£০৮) নবলিরাহেন। বাহ্য বিঘয় ভ্ঞানবৃত্তির সংস্পর্শে আসিয়া এই আকারে 
'আকারিত হয়। ক্যাণ্টের সতে দেশ ও কালের বাহা অস্তিত্ব নাই ; সঙগ্র জগতের এক- 


“সঙ্গে বারণা করিবার শক্তি আনাদের স্তানকৃত্তির নাই, তাই একটির পরে একটি ভ্রব্য গ্রহণ 


করে। এই গ্রহণ করিবার আকারই দেশ ও কাল। স্পিলোজ্রার যত ইহ! হইতে কিছু 
ভিতর । তিনি বিঘয়ের বাহ্যিক অবস্থান (Externalilyy), একত্র অবস্থিতি (co- 
existence) এবং পারম্পর্যয (58050585$০5.)কে মনের বুঝিবার ক্রীতি বলিয়। গণ্য 


২২ দৰ্শন, 


করেন 'নাই। মনের প্রভুর ও বাহিঃক বিশে একহা সান (৫55০০০) বর্তমান 
বলিয়। তিনি বিষয়ের বাহ্যিক স্বাত্ত্বয শ্বীকার করিয়াছেন ॥ কিন্ত মহাকালের (Eter- 
nity) বক্ষে চিহ্তিত বিশেষ নিশেন কালকে তিনি করনাস্কট বলিয়াছেন! বুদ্ধি- 
(Intellect) সন্বক্ধে তিনি বলিষাছেন যে. অস্তিত্ব বাহার সারের (৬৪501200) অস্তর্গ ত. 
স্মতরাং যাহার আস্ত নিয়ত (৫০১১১) ও সনাভন, তাহাই বৃদ্ধির প্রকৃত বিদয় । 
এই সকল বুদ্ধিপ্রাহ্য বিষন্ন দেশ 'ও কাল-নিরাপেক্ষ । এতম্ব্যভীত অন্য কোন পদাপে ই 
পূর্ণ সত্ত৷ (perfect existence) নাই ॥ জ্যামিতিক ততসক্ষল যেলন দেশ ও 
কালাতীত. স্বদেশে, সক্র্ধকালে তা, বুদ্ধিয্রাহয যাহার অস্তিত্ব 
অবশাস্তাবী, সনাতন ও কালের অঠীত. তাহার প্রান ও তাহা হইতে ন্যায়ের নিরলানুসারে 
(logically) উদ্ভুত জ্ঞানই প্রকৃত প্রান (Adequate knowledge) তশ্ব্যভীত 
অ্রন্য কিছুই প্রকৃত জ্ঞান নহে ৷ এই ভ্রানের রাজেয--বযেশানলে সমস্ত প্রানই পদার্পের 
সার" হইতে ন্যান্ব্বের কনে উদ্ভূত হয়__কালের প্রসর লাই : সেখানে কালের পারম্পর্যা 
(Succession) নাই ; সেখানে আহে কেবল 'সতা" (€2061))_ লই সমস্ত প্রত্যয় 
(ideas). কালের গতি স্তব্ধ হইয়া পড়িলেও যাহারা পরিবত্তিত হয় না. একই থাকে। 
বিশ্বগ্স্থ যদি আরা সম্পূর্ণভাবে অব - করিতে পাক্সিতাল, তাহা হইলে তাহার বব্যে 
আলরা এই সকল সনাতন 'সার" এবং তাহালেন আধেয় (০০12657069) (তাহা হইতে 
logically যাহা অনুলিত হয়) ভিন্র অনয কিছুই দেখিতে পাঈতান না। কিন্তু এই 
সকল সনাতন ‘সার’ পরস্পরের সহিত নিশ্রিত হওরায় নানাবিধ সনুংপাদের বা প্রাভিতাসেন 
(phenomena)—দৃশ্যবান সত্তা (apparent existences), অনিত্য পদা্খে 
আবির্ভাব হয়। ইহারাই জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিহাপন্র বুর্ত বস্ত (concrete parti- 
68128) ইহারা বুদ্ধির বির নহে, কল্পন৷ (9 ina৮i০n)-এর বিছয় । ইহাদিগকে 
পরস্পর হইতে পৃথক্‌ করিবার জন্য কল্পনাক্র্তৃক কালের বিভাগ ও তাহাদের প্রকাশক 
ভাঘার স্বষ্টি হয় । যখন কোনও ডব্য অন্য ড্রব্য হইতে ক্রুততর বেগে চলে, অথব! বখন 
বিভিপ্র সনগ্লে একই দ্রব্য বিভিন্ন গতিতে চলে, তখন দুইটি বর্তলাল অনুভূতি, অথবা অতীত 
অনুভূতি ও বর্ান অনুভূতির নব্য পার্থ কা-নির্দেশের করনা 'কালের" ধারণার সহারতা 
গ্রহণ কলা হয়। তখন ভূত, বর্তনান 'ও ভবিঘ্যতের অন্তি কম্রিত হর । ভুত, ভবিঘ্া 
ও বর্তনানকে শ্পিনোজ) “কলার সাহাযাকারী' (aids ০1 100911১5800) নামে অভিহিত 
করিরাছেন। তাহারা চিন্তার গণনা (ralculus of thought) ভিন আর কিছুই 
নহে। যাহা গণনা করিবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়, তাহ। ‘সত্তা'র ব্যতিরেক (nega - 
০) লাত্ত। কালের পরিনাণস্বার৷ (10501550195১)-ে পরিলাণ বেশীই হৌক, কনই 
হোক বস্তবিশেছের সত্তার পত্রিলাণ কত কল, তাহাই সুচিত হর । মহাকালের সন্বন্ধে 
এই ক্ষুদ্র ‘কান' অলিরত সত্তাত্ (n0n-necessary existences) বর্ণ না লাত্র। 
্পিনোজ। দূই প্রকারের সত্তার কথা বলিরাছেন_ নিয়ত (7/5058827) ও অনিয়ত বা 
আগস্ধক (০০ntingent)। যাহা অবশ্যন্তাবী_যাহার অনন্তিত্ব অসন্্রব__তাহাই নিয়ত । 
. তাহাই প্রকৃত সভা) (7581165) । সিশেদ বিশেষ বস্ত নিয়ত-_তাহা অনিতা, তাহার 
অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, কল্পনাপ্রসূত, অবিদ্যাসতাত | বিশিষ্ট কাল- পরিমিত কাল-__আঅবিদ্যাজাত । 
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প্রজাচক্ষ হ্বারা সমস্ত বস্তু নহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে (Sub specie Eternitatis) 
পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের অস্তগ ত কল্পলাক্ষষ্ট অংশ-বভিত তাহাদের যনলাতন অংশ পূর্তির 
নিয়ত শৃদ্ধলার অংশরূপে দু হয়] উতবাং দেখা যাইতেছে. স্পিনোজাক লতি মু০de৪এর 
স্ঞান_—Natura Naturatat wগতেশ মে জ্ঞান সাপাবণতৃ উৎপন্ন হম তাহা প্রকৃত 

* আন নহে : তাহা 'ব্যাবহারিক' প্লান, কমলাপ্রস্ত ভান প্রকৃত ভান বৃদ্ধির জগতের 
জ্ঞান : পরিণালশীল জগতের অন্তরালে অবস্থিত পিতার জ্ঞান : বহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
দুই নিতা পদার্থের ভাল স্পিলোক্তার এই নদৃতন সহিত বেদাস্টেস অধ্যান্ববাদের তুলনা 
কৰা যাইতে পানে 1 


Attribute 5 Mode এস ললো লন্বন্ধ 


শ্পিলোক্া ‘৷৷ ৪০' এনং শা?) 811০". এই দুটি বিশেছগণেল বাবহার করিরাচ্ছেন। 
In 36 বিশেঘণের অর্পণ -_যাছ। আপনাতে স্মিত. অন্য পলার্পে অপস্থিত নহে ॥ In 8110র 
+ অর্প__যাহা অনা পলা অবস্থিত | কোনো বাস্বর শুণপনৃ্গ সেই বন্দর নো স্থিত. সুতরাং 
গুণলমূহ In alio. 5ubনtan৫৪ আপনাতেই শলস্থিত, স্বতবা: [In se. Subs- 
tancea Attributes Substance লব্যে অবস্থিত, সুতকাং [n alio। 
ক্গতে ১॥৮৪৪n০eই একলাত্র পদাপ . মাহ৷ ৷৷ 521 সূর্োর আলো সূর্য্যে অবস্থিত 
বলিয়া In &li০: কিন্ত সর্মাও 117) 3০ লনয়। জাগতিক যাবতীয় বিশি? পদা্প ই 
Substanceaএব লব্যে অবস্থিত, স্বতলাং ও॥॥bstanceই একলাত্র ]॥ 56__একলাত্র 
্ব-প্রতিষ্ঠ পদার্প । অন্য যাবতীয় পদাপই সবুতৎ্পাদ (phenomena) বা প্রতিভাস। 
কিস্তা 90368,০6 কেবল স্বপ্রতিষ্ঠ সহে. ইহা সর্্বকারণও বটে, সনুৎপাদ- 
জগতের সত্ব কারণের কারণ ; কেলনা ৪8369705 হইতেই সমুৎ্পাদ জগতের উৎপত্তি । 
কিন্ত এই কারণত্ব (causality) Attributesরসব্বদ্ধে Substance আরোপ 
করা যায় না। কেলন৷ Attributeত্ন Substance হইতে উন্তৃত নহে; ইহার৷ 
Substanceএর সশ্বকপ, তাহার সার (e358) : তাহার৷ Substanceaএর মতই 
সনাতন। ও$ubওtনn০eএর সংভ্ঞা হইতে এtrib॥ueএর অন্নান করা বায "লা । 
কিন্ত স্পিলোজা S॥bstanceকে Cnusa 5008 বলিযাচেল-_শ্বক্ণীয় সভার কারণ, বা 
্বয়ন্থ বলিরাভেন | স্মতবাং এই দিক হইত Substances ৯ 6চ০২০এর কারণও 
বলা যায়। :607707016য M০৫০5 নাতে ; কেননা ৯1০39এর সংজ্ঞার সহিত তাহাদের 
ৰ্লি নাই । ১॥৮5১n০eএর হাহা পলিণাল (affections. modifications). 
'অথব। যাহা অন্য পদার্থে অবস্থিত এবং সেই পদাথে র প্রতায় হইতে যাহার অস্তিত্বের 
ধারণা হয়. তাহাকে স্পিনোজ্ [81০95 বলিরাছেল। Attributes Substanceর 
বধ্ো অবস্থিত বটে. কিন্তু $U৮৪৫৪৷৷০০এর প্রতায় হইতে তাহাদের প্রত্যয়ের ধারণা 
হইতে পারে না | তাহ! যদি পারিত, ভাহা হইলে অলংখা Attribভৈশনম্বিত Subs- 
tanceর সংজ্ঞা হইতে Thought এবং Extensionসহ অন্যান্য Attributes 
অনুমিত হইতে পারিত। Thought ও Extcensionএর প্রত্যক্ষ সোল (Experience) 


২৪ দৰ্শন 


লাদেন আছে, তাই তাহালিগিকে আনব জালি এবং 33681)05এ তাহাদের আরোপ 
কারি। স্রতরাং Attributesy Mode নহে এবং Attributes এবং Modesএর 
লধো যে লন্বদ্ধ, Substance এবং Atributeএল সম্বন্ধ তত্রপ নহে বলিতে হইবে। 
Attribute লট বিভিত্ৰবহ্থীঁ-তাহাক। এতই বিভিন্র যে. ভাহাদের নধো কোনও 
লক্বদ্ধ করনা করা অরসস্থস। 5ubstAnceএর শযংখ্য এAtt৷ibচতteদিগের নধ্যো . 
অন্যানা A((ribute-সন্বক্ধে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু তাহার! বিতিন্র। 
সলম্ত 46079€5ই587১362,52এ নিলিভ - হইয়াছে, এবং 81০353সমৃহ যখন 
Substanceএর বিকার, তখন শ্রাভাক গা০d০এর নখো)ও 9২05128)06এর অসংখ্য 
Attribute বর্তমান ॥ Substance এই সকল বিভিন্ন সীনাহ্বীন Attributeএব 
আধার । এই সাবারে At৷ibueনিগের একত্রাবস্থান বোধগম্য হয়, ক্কিন্ত তাহাদের 
একীভূত হওয়া কিরূপে সংঘটিত হইতে পাবে, ভহা দূ্ব্বোসা । জ্যালিতিক ক্ষেত্রের 
একাধিক ওণ 'দাচে : কিন্তু শে সমস্ত গুণ পরস্পরবিরুচ্ধ নয় : তাহাদের একা হইতে 
সরলা গুলির অলুলান স্বল্প যায়। কিন্ত Extension 3 Thought বিক্রদ্ধ্্্রী, ইহাদের 
একাই হইতে অন্যাচির অনুলাল 'অলস্লপ । কোনও বস্তুর এবস্প্রকার বিরুদ্ধ গুণ আছে 
বলা যায় লা 1 ৪॥ubসt॥n০০এক সাধো গুণশ্বায়েন মিললঙ্থারা যদি একব্বের উদ্ভব সপ্তব 
লা হয়, তাহা হইলে বিশ্বকে এক (২011৮) লা যায দা. দ্বতনূলক (dualistic), 
আঅপকা। Thought. s Extensionব্যতিপ্নিক্ত অন্যানা গুণ গুলিও যদি প্লস্পর কিভিনা- 
বন্মী হয়, তাহা হইলে বছস্ববুলক (pluralistic) বলিতে হয় । এই সমল্যার সনাধানের 
আলা Erdmann Attributesরকে সম্ভার ভ্রগৎ (world of being) হইতে 
'অপক্গত করিরা কেবল চিন্তার জগতেই তাহাদের স্থান নির্দেশে কর্িয়াছেন--সৃত্ধি 
Attributersক Substance4র সার বলির। বুঝিলে ও, বাস্তবিক Substanceএর 
বো তাহাদের অগ্ডিত নাই. তাহারা বুদ্ধির স্ছা্টি। কিন্তু শ্পিনোজার ভাদার এতাদৃশ 
ব্যাধ্যা কাণ্টের পূর্ববর্তী কোনও দাশ নিকই করিতে পারিতেল লা। স্পিলোজার 
মতে বুদ্ধিগ্রাা সলন্থই সত্য (769৪1) এবং Substanceএর লো যাহ) লাই, বুদ্ধির 
তাহা প্রহণ করা সম্ভবপর লয়। কঘনার (Imagination) ক্ষেত্রেই বিভ্রল সম্ভব । 
স্পিনোজ। স্পষ্ট বলিয়াছেন, বে বস্তু বত বেশী সত. তাহার মধ্যে তত বেশী Attri- 
bute আচে বলিতে হইবে । যেই বস্তুতে যত বেশী 4১107590655 আরোপ করা 
যায়, সেই বস্তুতে তত বেশী সত্তা আরোপিত হয়, অর্থাৎ তত বেশী পরিবাপে তাহার 
স্বক্রপের ধারণা জন্যে । শ্পিনোক্রার এই বস্তবাদ (7:9813579) অনু্াে বৃস্টিক বাহিরে 
Attributeলিগর স্থান, এবং তাহার। বে 90৪87705এর স্বরূপ ব্যক্ত কত্রে, তাহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যাহার স্বন্দপেত্র সবো অসস্বন্ভ, বিভিন্রধন, বন বর্তলান, 
তাহা কিজাপে এক বলিয়া গণ্য হইতে পারে. এ প্রশ্নের শীলাংসা দূহ্থহ। Pollock 
বলিযাছেল, Attributes Substance বিভিন কপ (aspects) মাত. অর্থাৎ 
সানুঘের নিকট উহা Extension 's Thought হৃপে প্রকাশিত ভয় ; Exteneion 
ও Thought একই Substanceএর বিভিনু প্রকাশ ; উভয়ে দৃশাতঃ দুই হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে একই ১॥৮৪৮৪n০৪এর সার । বাহা Thought, তাহাই Substance, 
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যাহ৷ Extension তাহাই "Thought | স্পিনোদাব কোনও কোনও উল্তির সহিত 
অসানর্লস্য থাকিলেও, ইহাই স্পিনোজার নত বলিয়া গণ্য করা যায়। 

M০d০ওএর উত্তর কেন হয় ? নিহ্বিশেঘ অস্বৈতের পূর্ণ তার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া 
তাহারা। তাহার নব্যে অপূর্ণ তার আনদালী কেন করে? অনন্ত কি স্বকীয় পূর্ণ তার ভারে 
ক্লান্ত? (Schelling). এই পরশে উত্তরে স্পিলোক্তা বলেন, ইহাই ঈশ্বরের স্বভাব । 
1০৭5৪ দিগের আবির্ভাব আকস্মিক নহে. লিযত। ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে তাহাদের 

" উত্তব অবশ্যাগ্ডাবী । ঈশ্বরের স্ব্পপের নাপ্যে অনুস্যত কারণশভতি (inmanent 
causality) অন্তিববশতঃই 31০959জপ কাধ্যের আবির্ভাব হয়। এই অনুস্যত 
কারণশগ্জিকর্তুঁক 90960৩এর ল্য হাহা অব্যন্ত আছে তাহা। লাভত হয়। 


সনাতন Modes < 


শ্পিলোচা। ॥০৭e৪/দিগের সধ্োো কতকগুলি ‘সনাতন 81০9703'এল কণা বলিয়ানেল 1 
বিনশ্বত্ব সু০de5দিগেল লধ্যে সনাতনসত্বের অস্তিত্ব (কিক্তপে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তরে 
বল৷ যায়, বিশিষ্ট বস্তর (particular things) ‘লার' হইতে তাহার ‘অস্তিত্বকে পৃথক 
করিস্া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়. যে তাহাদের ‘অন্তিত্ব' ক্ষণস্থায়ী. হইলেও, তাহাদেয় 
“সার' সনাতন ও অবিনশ্বর। প্রতেঃক %(6710866এরই কতকগুলি বর্শ্ম আছে। 
Attribতueদিগের সংজ্ঞার বাধো শ্পষ্টভানে এই সকল ধর্মের উল্লেখ না থাকিলেও. 
তাহাদের ‘সার’ হইতে এই লকল ধর্টের অস্ডিত্ত অনুলান কর। যায়। স্পিনোজারর নতে 
বাহার অস্তিত্ব সন্ভবপত্ত. তাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। সুতরাং 4617106দিগে 
এই সকল ধর্্ব__যাহা তাহাদিগেরু ‘সার’ হইতে অনুমিত হইতে পারে, তাহাদিগেরও 
বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে । এই সমস্ত ধর্ম A৷৮ibএeদিগের পরিণাম, 
তাহাদিগের ‘সার’ হইতে উদ্‌গত এবং তাহাদের নতই সনাতন । গতি ও স্থিতি (motion 
and rest) ব্যাধির বন্ধ । বুদ্ধি (Intelligence) চিন্তার বন্ব। সারির্বিক গতি 
ও স্থিতি এবং সাবির্বক বৃদ্ধি Attribএeহয়ের সনাতন 1০069 | ইহার) অবাবহিত 
ভাবে Attribute হইতে বহির্গত) গতি ও স্থিতি হইতে নির্গত সনাতন 1০053 
আছে গতি 'ও স্থিতির 21০৭৩এর দৃষ্টান্তস্বরূপ স্পিনোক্রা 'সলগ্ বিশ্বের আকারে 
{face of the total universe) উল্লেখ - করিয়াছেন ॥ ইহার যধ্যে অসংখ্য 
Mo০desএর অস্তিত্ব গাকিতলও এই আকার সর্ব্বশা একন্সপ থাকে। বিশ্বের গতির 
পর্িন্নাণ চিরকাল একই থাকে, কখনও তাহার পরিবর্তন হয় না। কোনও বস্ত্র অণ- 
পরমাণুর মধ্যে যতক্ষণ গতি ও স্থিভির অনুপাত একই খাতকে, ততক্ষণ এই অণুদিগের 
আকার, গতি ও গতির দিক্‌ যতই পরিবত্তিত হউক ন? কেন. সেই বস্তর আকার ও প্রকৃতির 
তাহাতে কোনও পরিবর্তন হয় না। অসংখ্য বিশিষ্ট বস্তুর সনবায়ই জগৎ। অণু পরনাণুর 
"আকার, পতি ও দিকৃ-পরিবর্তীনে বেদন কোনও বিশিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি 'ও আকার পরিবান্তিত 
হয় না” তেননি বিশিষ্ট বস্তাদিগের গতি, আকার 3 দিক্‌-পরিবর্তনঙ্থারাও সনগ্র প্রকৃতির 
কোনও পরিবর্তন হয় না। সুতরাং জগতের সব্ত্বত্র সজ্ঘটিত পরিবর্ত্তন-রাদির সমা্টনাত্র 

4-769572. 
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হইলেও খ্রকৃতি নোটের উপর একই বাকে, দশ লক্ষ বংপর পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখন 
সেই হপেই আছে। 


চিন্ত। (Thought) ও লন (Mind) 


‘Thought’ Attribute হইতে লিগত M০deদিশের লধ্যে একলাত্র ‘বুদ্ধির 
সনাতন ৯০৭৪ | এই বুদ্ধি ব্যক্তির বৃদ্ধি নহে । সম্পূর্ণ অলীল বুদ্ধিকেই (absolutely 
infinite Intelligence) স্পিলোজ্ Thought এ অব্যবহিত ‘সনাতন 8০06” 
বলিঘাছেন । কিন্ত এই অসীম বুদ্ধির কোনও সনাতন 21০9০এব দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করবেন 
বাই। স্পিলোকা। যে Attributecে Thinking অথবা 20,005) নান দিয়াছেন, 
তাহা ও "লন" (Mind) এক পদার্থ লহে । Th০ught মনের পূব্ববন্তী অবস্থা, 
Thought হইতে ললের উৎপত্তি । আালাদের নলের মধ্যেই Thoughএর সঙ্গে 
আলাদের পরিচয় হইলে ও, যে Th০u৪htএর সঙ্গে আলাদের পরিচয়, তাহা হইতে আ্ম- 
সংবিছ (5611-0087808051918655) বৰ্মন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, জ্লিনোজ্জা তাহাকেই 
Substancear Attrilute বলিরাছেন। Subfancea Attributerপে 
Thought জড় 9 চেতন হাবতীয় বস্মতেই বর্তমান । কিন্ত নানুছের মধ্য Thoughtএল 
যে কূপের পরিচয়“ পাওযা যায়, ইতর জীব, উদ্ভিদ ও চড়বস্ততে ভাহার পরিচয় নাই । 
তাই নানুদের অধ্যে Th০u৪hএর বে বিশেদত্ব আছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত 
করিয়। ক্ষীণকায় T'॥৷৩০Uu৪৮tকে ল্পিনোল্র। বিশ্বতত্তে (Cosmic Principle) 
পরিণত করিয়াছেন। স্পিনোক্জার নতে দুইটি বস্তর হধ্যে যদি সাদৃশ্য পাকে. তাহা 
হইলেই তাহাদের মনো ক্রিয়৷ ও প্রতিক্রিয৷ সম্ভব । Thought ও Extension 
সদৃশ পদার্থ নহে । সুতরাং তাহাদের লধ্যে ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া অসস্তব 1 অথচ জড় বস্তুর 
প্রতায় 'আনাদেন্র মলে উৎপন্ন হয় । কিন্ত্রপে এই প্রত্যয়ের উত্পত্তি হয়, তাহার ব্যাখ্যার 
জন্যই প্রত্যেক জড় পদার্দে এলন কিছুর অস্তিত্ব কমল) করিতে হয়. বাহ প্রত্যারের 
শ্নুক্প॥ প্রত্যেক জড় সস্থতে যেনন 82667181018 আছে, তেননি Thoughte 
আছে। ExXtensionএল্র মধ্যে যাহা ভড়নাপে ভাত হয়. Thoughtএল নধো 
তাহাই তাহার প্রভাক্দপ ॥ এই প্রতান্য ডেল সাধো পাছে বলিয়াই তাহ। আনাদের 
ভ্ঞানঠানয গস ॥ ক্ষিন্ব বৃদ্ধিস্বারা জ্ঞাত হইবান 'জনাই জড়ের মধ্যে এই কপ প্রতায়ের 


প্রয়োদন। বুদ্ধির বিঘয় হইবার ভানাই সপ্ররোদ্ন। চি মধ্যে বে 
Thought আছে, তাহা স্ঞাত৷-পদৰীতে উন্নীত হয় নাই, আত্মসংবিদূ নহে । তাহা যে 


Thoughtএলর সহিত আালরা পরিচিত, তাহা নহে. সেই ০ শক্যতা (paten- 
tiality) মাত্র । লানুষের লব্যেই ভাহা আত্মসংবিদে উন্নীত হইয়াছে : প্রকৃতির মধ্যে 
অলাত তাহা সংবিদেন্গ ভূষ্কালাত্র- তাহার উপাদান (mnind- ৪৮) যাত। ঈশ্বলে 
শ্পিনোক্ষা যে Th০৷UEhtএর আরোপ করিশ্নাছেন. তাহা এই mind-stuf, mind 
নহে ৷ তিনি বলিয়াছেন, “প্রকৃতির লপ্যে একনাত্র সননশীল বন্ত (Res Cogitans— 
Thinking Substance) বর্তলান ; অসংখা প্রভ্যশ্রে তাহ। প্রকাশিত ; জগতে যে 
অপংখ্য বস্তু আছে, তাহাদের সবধ্যেই সেই প্রত্যযলসকল অবস্থিত । প্রকৃতির মধ্যো এসন 
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কোনও বস্তুই পাকিতে পারে লা, নাহার মব্যে প্রভাষ নাই । (Treatise de Deo). 
“আহি সিবদ্তাবে প্ৰসাণ কারিণাছি যে. বৃদ্ধি (17760110060) যদিও স্রসীব, তথাপি 
তাহা কেবল ॥aLurn naturataর সধোই আচে. natura naturansaর লবধ্যে 
লাই ।'' (Epistle, 9. 54). ইচ্ছা, বৃদ্ধি, ননোযোগ. শ্ৰবণ প্রভৃতি মাননীয় গুপ-__ 
"আৰি ঈশ্বরের গুণের অস্তগত করি নাই ।'' প্রতামের দ্বারা চিন্তাই মানবীর বৃদ্ধ 
(Intcllectus)-—যে বোধের সহ্থিত আক্মসংদিদ্‌ (self-con৪ciousness) জড়িত । 
প্রত্যয়বজিত চিন্তার স্বরূপ কি. তাহা। বুঝিতে আলনা অক্কন হইলেও, natura 
ualuransa তাহাই আহে। [ntcllectus আছে natura naturataর নধ্যে, 
ঈশ্বরের সধ্যে নাই। Natura Naturata ঈশ্বরের নর্ত প্রকাশ । ইহার মধ্যে যে 
Intellectus আছে, ভাহ। লানুদের [710৮০119০53 | প্রকৃতির লো যত বন্ত- আছে, 
চেতন ও অচেতন বত কিছু আছে. তাহাদের সনষ্টই Natura Naturata সেই 
সবর নধ্যে মানুষের [ntelle০tUs5 আছে. এই অর্থে Natura Naturata-পী 
ঈশ্বরে [069115০9655 আছে। শ্পিলোক্তা বলিয়াছেন. “বুদ্ধিযুক্ত আমাদের নল নননের 
(thinking) একাটি সনাতন ১1০৫০ । অনা একটি সনাতন সু০৭eদ্বারা তাহা 
সীনাবদ্ধ ; এই শেমোক্ত 21০96:3 অনয আর একার্ট সনাতন ॥॥০৭eদ্বারা লীনাবন্ধ ; 
এইন্সপে অপীলসংখ্যক মন একটি আর একার স্বারা সীবাবন্ধ । সকলের সমষ্টিই ঈশ্বরের 
সনাতন ও অসীম বুদ্ধি” (Intellectum)। (Ethics, ৮, XI.). ইহা হইতে স্পষ্টই 
বোধগন্য হয় বে, ঈশ্বরে যে বুদ্ধি আছে বলা হইয়াছে, তাহা খানুদ্ব্যত্ীত অন্য কোনও 
পুকুঘের বুদ্ধি নহে। লেইদল্যাই Nature Naturansa তাহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত 
হইয়াছে। কিন্ত এই N০d৫কে সম্পূর্ণ অদীন বলা যায় না; কেলন৷ Thinking 
Attributeএর 'অধিকাংশই- যাহা বাসুঘেব বাহিরে অবস্থিত, তাহা__ইহার নধো লাই । 


( ক্ৰমশ: ) 


নৈতিক জীবন ও-এঁশী সত্তা 
শুকাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য্য, এ 


বে সত্তা ইত্দিরগ্রাহা তাহার অস্তিত্ব লইয়। কোনরূপ তর্ক উঠে লা, কিন্ত যাহা 
ইন্দ্িয়াতীত তাহার অস্তিত্ব লইয়াই নানারূপ তর্ক। জ্ঞানকে ইহ্ত্িযগ্রাহয ও অন্নেয় 
জগতে নিবন্ধ রাখিবার জন্য দৃষ্টবাদীব্রা (8০516751565) যভই উপদেশ দেন লা 
কেন, লানুঘ বঅতীন্্রিয় সত্তার কল্পনা ন) করিদ্ী তাহার শলখ জাবননে: বুঝিতে 
পানে না । অপরাপর প্রাণীর ন্যায় মানুঘ শুধু বাস্তব এবং ইহার প্রতিচ্ছ বিহ্বারা জীবন 
চালনা করিতে পারে লা, বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের প্রতেদ সে হ্াভাবে অনুভব করে এবং 
আদর্শের অনুকূলে সে জীবন পর্রিচালিত করিতে চায় সানু চিন্তা, চেষ্টা ও অনুভূতির 
ভিতর দিয়া সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এই তিনা্ট আদর্শে র সন্মুখীন হয় এবং তাহান্র জীবনকে 
ব্দালশ ব্রয়ের বাস্তব-ন্্পারন হ্থারা পরিপূর্ণ করিতে চায়। অবশ্য একা অস্বীকার করা 
যায় লা যে, পৃথিবীতে এবন অনেক লোক আছে যাহাদের নধ্যে এই আদর্শ গুলিকে সার্থক 
করিবার কোনও চেষ্টা নাই, কিন্ত এইরূপ লোকের অভ্তিত হইতে আদর্শে র অনস্তিত্ব প্রাণ 
হয় না, বরং প্রাণ হার বে, এই সকল লোকের নধ্যে আদর্শের অনুভূতি এত অস্পষ্ট বে 
তাহাদের জীবন প্রাকৃত জীবনেরই অনুরূপ সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরেত্র আদরের মধ্যে 
কল্যাণের আদশ ই সব্্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং এই আদর্শের অনুযায়ী জীবনই নৈতিক 
লীবন। নৈতিক জীবনে কল্যাণের যে আদর্শ তাহার স্বক্ষপ লইয়। নীতিবিদগণের নধ্যে 
তর্কের অবধি নাই, কিন্ত তর্ক আধক1ংশে একদেশদশিতার ফললাত্র | নানুছের স্বার্থ কেন্দ্রিক 
প্রবৃতিলিচয়হ্থারা৷ গঠিত ব্যক্তিজীবনের উপভোগের নধ্যে কল্যাণ খূছিলে সাধারণধন্রা 
আত্মিক আবলাটির অপবৃত্যু ঘটে, অপর পক্ষে প্রবুত্তি-লীবলের উচেচ্দস্থারা কুচ্ছ-বাদের 
অনুসরণে আর্ক জীবনকে উপলব্ধির চেষ্টা করিলে পূর্ণ জীবনের স্ানে একটি নিব্বিশেছ 
কক্কালবাত্র উপস্থিত হর॥ নানুছের প্রকৃত কল্যাণ আক্মিকন্তপেরই পরিপূর্ণ বিকাশ এবং 
প্রবৃত্তির ব্যক্কিদীবনকে হত্যা না করিয়া সাধারণবন্্ী আস্তিক জীবনের সহিত ইহার 
সনমৃয় করিতে পারিলেই সেই বিকাশ সম্ভব হর । প্রেট্ে, এরিষ্টটল, হেগেল প্রভাতি 
লনীবীর। শ্রবৃত্তিলীবনকে বদিও বিশৃঙ্খল 'ভীবন বলিয়। নিশ্দ। করিতেন, তথাপি 
তাহান্। এহ বিবৃখ্ধল লীবনকে (বিচারস্বর্ূপ আক জীবনের সঙ্গে সলন্বর করাতেই 
কলঠাণের আদর্শ নিহিত বলিরা লে করিতেন। নৈতিক জীবনকে বিচার করিলে 
দেখা যার যে, প্রচ্ছন্রভাবে একটি ত্রশী সত্তার উপর আস্থা রাখিয়া এই জীবনকে 
সেই সত্তার অনুকূল জীবন বলিয়া নলে করা হস্স। এই সন্ত) অতীশ্রিয় হইলেও 
ইহার অন্তিষলহ্বন্ে লৈতিক জ্বীবলে সন্দেহ পোষণ কতা হয় না, এবং সন্দেহ 
পোঘণ করিলেই নৈতিক জীবন ভিত্তিহীন হইয়া উঠে। ইন্যানুয়েল কাণ্ট বিচার- 
বৃদ্ধি প্রসগোগ করিয়৷ ঈশ্বরাজ্িক্কের প্রত্যেকটি প্রবাণ খণ্ডন করেন, এবং পিহ্ছান্ত করেন 


নৈতিক জীবন ও এঁশী সত্তা ২৯ 


“যে, বিচান্রের সাহাযেচ ঈশ্বরাস্ডিত্ব, আনার অনবরত, টির উদ্দেশ্য প্রভ্‌ তির সমাধান করা 
যায় না! কিন্তু পরক্ষণেই তানি তাহার শ্রভুভজ্ঞ ভূত লাম্পির কর্তব্যপন্নারনত্তা লেশিক্সা। 
ভাহার স্থখেত্ অন্য ঈশ্বরের অস্ত, স্বান অনরত্থ, জখততর স্টির্র উদ্দেশ্য প্রভৃভিকে 
স্বীকার লা করিয়া পান্রিলেন লা ॥ লাম্পি প্রাণপণে তাহার প্রভুন শেব। করিয়াছে , ঝড়বৃষ্ট 
দেখিলেই বড় ছাতা লইয়৷ প্রভুকে অনুসন্গণ কন্রিয়াছে ॥ তাহার কর্ধব্যপরায়ণতাকে 
কে পুরস্কার দিবে, যদি ঈশ্বর না পাকে? সুতরাং কাণ্টের মতে নৈতিক জ্বীবনের 
পুরক্কারদাতান্গপে ঈশ্বরের প্রমৌজন । ৫ 

কিন্তু দৃষ্টবাদা ও ধিনর্ভললালী দাশ নিকরা। 'অভীন্ট্ির এশা শন্তার কল্পনাকে 
অবৈজ্ঞানিক বলিহ্গা পরিহার করির। নৈতিকজীবলতে প্রাকৃত জীবনের ন্যায় বিচার 
করিতে ইচন্ুক । বানুঘ প্রকৃতিনই অংশ, প্রকৃতিই ক্রনে সানুদেন ভিভব্র দিরা চেতল- 
ক্সপে অতিব্যঞ্র। স্থত্রাং প্রাকৃতিক নিরনঙ্থারাই নানুদের সনগ্রীবল পত্রিচালিত । যাহা। 
আমরা নৈতিক আদর্শ বলিতেছি তাহা বাহ্ছুব জীবনেব্রই প্রতিচ্ছবি মাত; ইহা 
বাস্তবের অভিরিভ নহে । লানুগ অন্যান্য প্রাণীন্ধ ম্যান প্রকৃতিবহ দাস এবং প্রাকৃত 
পরিবেশের সঙ্গে সালঞ্জন্য বিধান কারিয। চলাতিই ভাহার কল্যাণ নিহিত ॥ যাহার 
পরিবেশের সঙ্গে মামজসা-বিধানে অক্ষম. নৈভিক দৃষ্টিতে তাহারা হবংস হইবারই যোগ্য । 
সুতরাং সানুঘকে ড় প্রকৃতির ন্গক্ষপে তাৰিয়। হাবার্ট স্পেন্সার, লেসলি ষ্টিফেন্স প্রহুথ 
বিবর্তনবাদীরা এনী সত্তার স্বানে জড় প্রক্তিকে আসীন করিতে চাহেন। তাহারা মনে 
করেন, জড় প্রকৃতির নিয়যানুলা্রেই ভগাতে কল্যাণের সর্ট হইবে, পীবলসংগ্রালেরর ভিতর 
দিয়া সানুঘ জড় পরিবেশের গঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়৷। কল্যাণের অধিকারী হইবে। 
স্থতরাং তীহার৷ বিশ্বাস করেন, নৈতিক জীবনের ব্যাখ্যার অন্য কোনরূপ অভীন্দির শী 
সত্তার কছনা অপ্রয়োভ্সনীয়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে বই জ্ঞান প্রসারিত হইতেছে, 
ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ন ও নৈতিক নিয়ন পরস্পরের অনুকূল নহে, 
বিশ্বের গতি'যেন“নৈতিক জ্জীবনের পরিপস্থী। অব্যাপক চি, এইচ..হাক্সলি তাহান বিখ্যাত 
Evolution and Ethics-নালক বহ্ধতাভে ইহাই F্প্ট করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন 
যে, নৈতিক জ্বীবন ও প্রাকৃত মগ পরম্পন্র-নিরপেক্ষ এবং প্রাকৃত নিরনের শাহায্যে নৈতিক 
আবনের ব্যাখ্যার চেষ্ট। কৃথ৷। অথচ স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রাকৃত অগতের সঙ্গে 
নীতিদগতের সননৃয়ের ব্যর্থ চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে । পৃথিবীর প্রাচীন জাতিওজির 
নৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, নৈতিক জীবনের প্রতি প্রাকৃত জগতের 
নিশ্বন উদাসীন দেখিক্স) প্রাচীন নীতিবিন্গণ নিরাশ হইরাছেল । ইড়িপাসের ললে কি-ই 
বা পাপ ছিল? অথচ নিষ্পাপ ইডিপাস শুধু প্রাকৃতিক ঘটনাপুণ্ুহ্া্টা চালিত হইয়া পিতৃহত৷। 
ও যাতৃবিবাহস্থারা আপনার জীবনের ধ্বংস আনয়ন করে। পুণ্যাস্সার কষ্ট ও পাপাক্ার 
স্থখ দেখিয়! প্রাচীল ভারতীয় থাছিব। পৃরর্ধদন্মের অনুমান করেন। পুণ্যাক্থার প্রাতি অত্যাচার 
তাহার প্রর্ষঅল্যের পাপের প্রতিকল এবং পাপার্যর সুখ তাহার পূর্ব অন্যের স্ুকৃতির পুরস্কার 
মাত্র। এই কর্খবন্ধনে সৃষ্ট জীবনাত্রই আবদ্ধ, এলন কি দেবতারা পর্যনযন্ এই বন্ধন হইতে 
মুক্ত হেল । যেহেতু কর্শ্মশৃঙ্খলে বন্ধ জীবন ত্রিবিধ দুঃখের আকল্রু, এবং ক্ষণিক জীবনের 
সধ্যে ভূরানন্দ-নাডের আশী। বৃথা, অতএব মুক্তি বা নিব্বানকে আদশ ক্তপে গ্রহণ 


৩ দর্শন 


করিতে হইবে ॥ প্রাচীন বাক বা ইতালীয় দর্শনে পূর্ব লালন শাহানো লৈতিক জীবনের 
প্রতি প্রাক তিক [নশ্বলতাল ব্যাখ্যা করা হয় নাই কিন্ত ইহাতে ও নৈতিক জীবনের প্রতি প্রকৃতির 
উপেক্ষা এবং উদ্বাসীলতার উপর যেই জোর দেওয়। হইবাচ্চে । লিলেটাসের বিবর্তলবালী 
দাশ নিকণণ প্রান্থতিক [নিয়মের যাহাযোই লৈতিক জীবনের ব্যান্যা উপস্থিত করেন ॥ 
হেরাক্লিটাসের ক্রনপান্গিবর্ভনশীল অগ্রিক্ষপী সত্তা তাহার টিপতে সংপ্যাহীন বিশ্বের সৃষ্টি ও 
হ্বংস সাধন করিতেছে এবং এই সন্ড ঈশ্বর ভি আর কেহ নহে? কিন্ত প্রশ্ন উঠে, দ্রশ্বরই 
বদি জগতের নূল সন্ডা ভবে তাহার স্কট জীবেল্র এত দুঃখ 0 এই প্রশ্বের কোন উত্তর 
না পাইয়। ষ্টয়িক দাশনিকদা একটি আপাতগ্রাহ্য ব্যাপদা উপস্থিত করেন। তাহার। বলেন. 
নখ সুখের আন্তত্বের জন্যই প্রয়োজন এবং আলাদের কল্যাপেন্র জন্যই এই দুঃখ । কথাটা 
অনেকাংশে সত্য, কিন্ত প্রশ্ব উঠে. আসাদের উন্মতিন্ন জন্য বদি এই দুঃখ হইয়া থাকো, 
তবে যাহার) এই দু:খ হইতে উন্রতিসাধনে অসমর্থ তাহাদের ভাগেও দুঃখ দেখা দেয় 
কেন? এই প্রশ্রের কোন উত্তত্র নাই। 
প্রাক্‌/তিক জীবন ও লৈতিক জীবনের বিরোধ হইতে দুইটি জীবনকেই পরস্পর স্বত্ত 
বলির। বলে হয়, কিন্ত আসাদের চিন্তার আদর্শ অনুযায়ী দুইটি জগখকে সঙান্মিত সা করিয়। 
পারা যায় লা | শুধু চিন্তার এক্যানশে্র চাহিদার জন্য নহে, নৈতিক জীবনের দাবীর প্রতি 
মৰ্য্যাদা প্রদর্শন করিতেও প্রাকৃত জগতকে ইহার অনুকূল কাঞ্লিয়া শ্রক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন । 
অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে আাবর। দেখি, ড় প্রকৃতি লিশ্বন ও উদাসীনভাবে নৈতিক জীবনকে 
পাপপূণ্য-নিহ্বিশেছে ক্রিষ্ট করিতেছে _ 
“Streams will not curb their pride 

The just man not to entomb,. 

Nor lightning go aside 

To‘give his virtues room.” 


প্রকৃতির এই উদালীনতা লক্ষ করিলে আনরা কিন্দর্পে ইহাকে নৈতিক জ্রীবনের 
পরিবেশরূপে কজলা করিতে পারি? এইজ্রনাই আদর্শ বাদী প্রাচীন নীতিবিদূগণের 
অধিকাংশই প্রকৃতির প্রভাব হইতে নিজেকে প্রত্া! হৃত করিপ্পা নৈতিক জীবন বাপনের আদর্শ 
গ্রহণ করিরাছিলেন। প্সিক দার্শনিক পেনিটিয়াস যখন দেবিলেন, প্রাকৃত জগৎ ও 
লীতিক্ষগ় স্বত্ব ও স্বাধীন তখন তিনি এতদূভন্ের বধে একটি এশী শক্তির প্রভাৰ অনুষান 
করিয়। বিশ্বের বখো ইহারই কল্যাণনর প্রকাশ কল্পনা করিতে ল্াগিলেন। পোনিটিয়াসের 
সাবান আধুনিক পাশ্চাত্ত নীতিবিন্ৰানে যথেষ্ট প্রভাবপাত করিয়াছে । যেহেতু আলরা 
প্রাকৃত ও নীভিদপতের কোনচিস্বার। কোনটিকে ব্যাখ্য। কন্তিতে পারি না, অতএব 
এতদূভয়ের উনসন্থাপে একটি অতীহ্রির সত্তার কমলা করিয়া ব্যাখ্যার চেষ্ট। . প্রয়োছন । 
আাবুনিক দর্শ নে ইন্যানুয়েন কাণ্টেত্র সনাধানও অনুন্দপ । নৈতিক অশীবনের চরন আদর্শে 
পুণ্য ও সুখ সনন্বিত॥ কিন্ত পূণ্যবানুকে সুন্বী হইতে হইলে শ্রকৃতিকে তাহার অনুপানী 
হইতে হয়। দূশ্যছণতে প্রকৃতি নীতিবগতের 'অনুগ হওয়া দূরে থাকুক বরং পর্রিপস্বী ॥ 
প্রক্াতিকে নীতিজ্জপতের অনু হইতে হইলে নীতি ও প্রকৃতির সলন্বরকারট-ন্রপে ঈশ্বরকে 





নৈতিক জীবন ও এঁশী সত্তা ৩১ 


কল্পন। করিতে হয়। দরশ্বর ব্যতিরেকে পৃণ্যবান্‌ হৃশী ও পাপা দুঃখী হইতে পারে লা, 
ঈশ্বরই নৈতিক জীবনের বিধাতা! যদিও সুখের উদ্দেশ্য লউন্সা পূণাবানু পূণ্যকার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হর লা এবং লীতিনিষ্ভাই পূণ্যকার্যখ্যেস্ব লৈশিষ্ট্য, তবু পুণাবার্‌ পরিশ্েছে সুধী এবং পাপাজা 
দূঃবী না হইলে নৈতিক জীবনের প্রতি শ্রবিচাৰ কনা হর ॥ এক্ষেত্রে কাণ্টের চিন্তাধারাতে 
= অলেক এ্রতিহাসিক ভোগ-বাদের প্রভাব লক্ষ কৰিয়াছেনা কিন্ত ইহাও নতা যে, ন্যনুঘ 
বিশ্বাস করিতে পারে লা যে. পুণ্যবানের শে পরিণতি চিতাতস্যে । কাণ্টের চিস্তা- 
ধারার অনুরূপ চিন্তা আনন প্রাচীন ইহুদিদেল নপ্যেও লক্ষ কলি। প্রাচীন ইহুদিরা 
বহু কষ্টের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং শুধু বর্দের গ্রতি শ্রঙ্জাবশেই 
ধৰ্স্বানুশীলন বলিয়াছেন ! কিন্ত তাহারা একপাও বলিতেল যে. পালক: 'ও নীতিপরায়ণ 
কখনও তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপা হইতে বন্দিত হইবে না । ভগবান্‌ তাহাদিগকে সুখী ' 
করিবেন । এনন কি গ্রীক ললীদী সক্রোটিল পর্য্যন্ত একদা চোর দিন) সলিতেন-_ "বিশ্বের 
নিয়স্ত ।যদি পাপী হইতে পুণ্যবানদের প্রতি অধিকতর স্মেহপসাযণ লা হল তবে পূণ্য- 
জীবনের কি-ই বা মূল্য. তবে তে সরণষই শ্রের:ঃ''। 
কাণ্টের চিন্তাবারাতে একটি লোঘ সল্প । যদিও পুণ্যবান্‌ স্ুখকানী নছে তপাপি 
ঈশ্বর তাহাকে সুখী করিবেন__এই ধাদণাতে ঈশ্বরকে একটি সহি:সত্তাক্ূপে কল্পনা করা 
হইতেছে | কিন্ত গ্রীক চিন্তাবারাতে এই দোটি লক্ষিত হয় ন৷। গ্রীক দার্শনিকরা 
নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ তার জনা সুখবণ্টনকাকী ঈশ্বরের কমলার প্রনোক্ষন বলে বরেল 
লাই । সক্রেটিস এবং প্রেটোর মতে সবাই পূণা আীবনেন্গ একনাত্র উপযুক্ত পরিবেশ এবং 
আদর্শ রাষ্ট্রেই পূণ্য জীবন পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইতে পারে। এরিষ্টইল প্রধানত: 
প্লেটোকেই অনুসরণ করেন কিন্ত নৈতিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য যে প্রকৃতিদন্ত 
স্থযোগ স্মবিধারও প্রয়োজন ইহার দিক্কেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু নানা ঝড়ঝঞ্াতেও 
যদি মানুঘ তাহার নৈতিক জীবনকে প্রশান্ত 'ও উন্নত রাখিতে পারে তবেই তাহাৰ জীবন 
পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে। ষ্টয়িক দার্শনিকগণ এরিষ্টটলের অনুসরণ এই সত্যার্টকে 
উদৃঘাচিত করেন যে, জীবনের শত দূর্ধ্যোশেোর প্রতি উদাসীন হইয়া যে সল্যক্তি সমাহিত 
জীবন যাপন করিতে পারে সেই নহান্‌. সেই সার্থক কিন্ত এরিষ্টটল ও ষ্টায়িক 
দার্শ নিকগণ স্পঈট করির৷ ইহাও বলেন যে. প্রকৃতিকে হ্বাপাতন্্টিতে বিচি ও বিশৃঙ্খল 
ঘটনাপ্রবাহ মনে হইলেও ইহার অন্তনিহিত স্বভাবের সাঙ্গে নানুঘের এ্রকা বর্তনান। এক 
এশী অতীল্লিয় যন্ত৷ প্রকৃতি ও মানুঘ এতদভযেন সবো ক্রলবিকশলান। স্তরাং প্রকৃতির 
অনুকূলে জীবনযাপনের যে আদশ ট্রায়ক দার্শ নিকগণ পরচারদকরিতেন তাহা নূলত: সেই 
অ্রশী চেতনার অনুকূলে জীবনবাপনের নানাম্তর নাত্র। 
এই ক্ষেত্রে আপত্তি উঠে। নৈতিক ও প্রাকৃতিক এই উভয় জগ্ঘতেই এ্রশী সত্ত। 
আপিনাকে প্রকাশ করিয়৷ কল্যাণের আদর্শকে সার্ণ ক কসিতেছে এই ধারপাৰ পশ্চাতে মানব- 
কোস্রিক দৃষ্টতঙ্গীর প্রভাব বিদ্যলাল । কল্যাণ’ কথাটি শুধু চেতনার জ্রগতেই সার্থক. জড় 
আগতেজইহার কোন অর্থ নাই । অথচ কলাযাপণকে সীর্খক করিবার জন্য বিশ্ব সচেষ্ট, এইরূপ 
বলিলে বিশ্বের বিশালস্ছের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। জ্যোতিবিদ্‌ টলেলি বিশ্বের 
বে জ্বপ আসাদের লিকঈ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে অবশ্য লানুঘের স্থান প্রধান ছিল, 


৩২ দর্শন 


কাৰণ এই পৃথিবী যদি বিশ্বের কেন হয় তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব নানুদের ভলাই ভাত স্ষ্ট 
এবং তাহার কল্যাণের মাপ কতার জন্যই এই বিশ্ব বিরাজ্নান, এইন্সপ কন্তনা অবাস্তব মনে 
হয় না। কিন্ত কোপাশ্রনিকালের ভ্যোতিবিস্ঞানে যে গত্য প্রকাশিত হইক্সাছে তাগতে 
এই পৃথিবীর ক্ষুজ্রতা ও নগপ্যতা অত্যন্ত সপ হইয়া উতিয়াছে, এবং লানুদের 'আদশেল 
চরিতার্থ তার জন্য লগতে স্যাট, এইরূপ চিন্তা হাস/কর ননে হয় | অরলীঘী বার্টাও রাসেল 
আদ আমাদিগকে বৃখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, লানবক্কেশ্দ্রিক দৃষ্টি পরিহার করিয়া বিশ্ব- 
কেন্দ্রিক দৃটি গ্রহণ করিলে আসাদের আশা-আাকাউক্ষাত্র প্রতি বিশ্বয়ষ্টার শুদাসীন্যই প্রকট 
হয়। এই বিশ্ব এত বিরাট যে দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহার অতি নগণ্য অংশনাত্র আমাদের দৃহিপণে 
, আগে এবং যাহ। দৃষ্টপথে আসে তাহার তুলনায় শৌরনগুল অভি উপেক্ষণীয় | এবং ইহার 
অতি ক্ষুদ্র একটি কলিকা এই পৃথিবী । ইহারও সুলীর্ধ জীবনের মধো প্রাণিজগতের জন্য 
অতি সালরিক ঘটল। লাত্র। ইহাও বুঝা ঘাইতেছে যে, লৌর উত্তাপের ক্রলক্ষর়হেতু পূনরায় 
এই পৃথিবী নিশ্রাণ হইবে । ্গুহলোং নানুঘের কল্যাণের আদর্শকে বিশ্বের মধ্যে একটি 
প্রাধান্য দেওর। উন্মাদের কপ্রনানাত্র । বারও সাগেলের উত্তরে অধ্যাপক পেরী বলেন যে, 
বৈজ্ঞালিক শান এত সীলাবন্ধ ও ক্রনপত্লিবর্ভনশীল ষে ইহার উপর ভিত্তি করিয়া লানুঘের স্বব্দপ 
ও তবিন্যা সম্বন্ধে কিছু বলা সম্পূর্ণ অনিক, ইহাতে লৈরাশাবাদের বতটুকু কারণ আছে 
আশাবাদের ও ততটুকুই কারণ বিদ্যলান। পিন্ত এইটুকু অতি সল্প বে, বিশ্বের গাতিপপে 
বে নানুঘের স্থা্টি হইবে ইহা একটা, আকস্মিক টলা নহে । লানুসক্ে বিশ্বপ্রকৃতি হুইভে 
বিচ্ছিন্ন ভাবিয়া তাহার আশ।া-আকাডক্ষাকে অবাস্তব বনে করিবার কোনক্রপ বৈগানিক 
বুঝি নাই । লানুঘ যদিও বিশ্বের ব্যাপকবের তুলনায় ক্ষুদ্র তব্‌ মানুমেন্ব নৈতিক চেতলাতেই 
বিশ্বেত্ব নিগ্সনের বাতিক্রম ও স্বাতস্না দেখা যায় ; ইহা হইতেই নানুঘকে শুধু জড় বিশ্বের 
স্বষ্টি বলা অর্থহীন হইয়া পড়ে | ানুছের দেহ জড়ের নিয়লঙ্থারী পরিচালিত হইলেও 
তাহার লৈতিক স্বাতষ্যাকে ব্যাখ্যার জন্য জড়বহির্তৃত অতীক্করির শ্রশী শম্তিন্র কল্পনা 
প্রয়ো্ন হইরা পড়ে । বে দেশকালের সাপকাঠির সাহায্যে আআলরা বিশ্বের বিরাটন্বের 
কণ্পলা করি সেই দেশ-কাল অস্তলিরপেক্ষ কি আশ্ম-লাপেক্ষ। কে জানে? জেনো, 
কাণ্ট, হেগেল, ব্রেডলে প্রতি ললীদিগণের বক্তব্যের নধ্যে বদি বিন্দুমাত্র সভাও 
নিহিত পাকে. তবে তাহা, এই যে, দেশকালের বিচারগ্ার। বিশ্বের প্রকৃত রূপ উদৃঘার্টিত 
করা যার না, এবং যে শক্তি বিশ্বের ভিতর দিক প্রকাশনান তাহ। দেশকালবহির্ভূ ত 
অতীন্্ির এশী শক্তি । 
এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ব উঠে, যে অত্ীশ্রিয় সত্তাকে আসরা নৈতিক জগতের ভিত্তি বলির 
উপস্থিত করিতেছি, তাহার সঙ্গে বাক্তিন্দীবনের সম্পর্ক কিরূপ ? জার্শ্বান দাশ নিক হেগেল 
সেই সম্ভার সঙ্গে বান্তিজীবলের বে সম্পর্ক কল্পন। করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তির কোনরূপ 
স্বাতষা রক্ষিত হয় না এবং ব্রশী চেতনার নিরাকার রূপের নব্যেই ব্যক্তিত্ব নিনন্থ জিত 
হইয়৷ যায়) বাক্তিন্সীবলের যদি নিদস্ব ইচ্ছ। বা অনুভূতি ন থাকে, সমস্ত কিছুই বদি, 
ঈপ্বরেরই ইচছঃ হয়, তসে নৈতিক জীবনের নূলে কুঠারাঘাত কর। হয় | “Our wills 
must be ours to make therm thine.’” হেশেলের দশ নে জীবজগৎকে প্রাকৃত 
জগতের ল্যান শশী সত্তার ক্রবিবর্তলের গুরন্থিশেষ বলায় লীতি ও ৰহ্মচেতনার প্রতি অনর্ম্যাদ৷ 


= নৈতিক জীবন ও এঁশী সত্তা ৩৩ 


প্রদর্শন করা হইয়াছে | যে অতীক্ত্িয দ্রশী শন্তি নৈতিক ভীবলের ভিন্ি, হাহা স্বৈতনাভিভ 
নহে ।  অড়স্বাদীর। নানুদকে জড় প্রকৃতির অঙ্গন্গপে পাশ্থিণনিত করিয়া যে লো কববিশ্াছেন 
হেগেল তাহাকে ঈশ্বরের অদক্সপে দেখিফা অনুরূপ লোদ করিয়াছেন! প্রক্ৃতপশ্ষে 
নৈতিক চেতনার ভিন্তিক্ূপ যে ঈশ্বরের কল্পনা কলা হয় ত্রাহার সহিত শানুদ একই সনয়ে 
“ভিন ও আভিনু । Ricardou বলেন, ‘In communion with God we 
are one with him and yet we maintain our pcrsonality." 
হহেখেলের মতি কল্যাণ ও অকল্যাণ, পাপ ও পুন্য ঈশ্বরের দৃত্নিঘহ সমান, শুভের 
ন্যায় আঅশুভও ‘‘an 21520072৮৮2 nccessary clement, in the total 
goodness of the Universal Will | কিন্ত শুভ ও অভ উভদ্দেল ভিতন 
দিয়াই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান বিন্যনান। উভরই 'গরালালের বাঞ্িত্বের 
অভিব্যক্তি । 

সম্প্রতি জুলিয়ান হাঝ্সলি “Uniqueness of Man''-লালক গ্রহে নৈতিক জীবনের 
ভিত্তিসম্পর্ককে যে মতবাদ উপস্থিত কপিরাডেনল তাহা সিশেদ প্রণিদ ঠায় ভিন মলে 
করেন, ঈশ্বর 'দামাদের সানপিক স্ব্টিনাত্র। সলস্যাপূর্ণ ভীলনের সানপিল্স হ্বল্্ হইতে 
মুক্তি, পাইবার জন্য ঈশ্বরের কষ্বন। প্রয়োজন । সংসারের দুঃখলয় অবস্থা হইতে লিক্কৃতি 
পাইসার উদ্দেশ্য আমরা একটি সুপনয় রাজ্যের কল্পনা করি এবং ইশ্বরুরূপী একটি কান্তুনিক 
' মন্তাকে সেই জগতের নিরস্তাক্ূপে চিন্তা কন্গি। ভূতে. প্রেভ- শয়তান, দেবদূত প্রভৃতির 
ন্যায় ঈশ্বর ও আলাদের নানসিক কৃষ্টি এবং ক্র বাস্তব হইতে কাল্পনিক নিৃতির উপান । 
হাক্সলি বিশ্বাস করেন যে, ননন্তরতের জ্ঞযনবৃদ্ধির লে সঙ্গে ঈশ্বরের কমনা নানু পরিহার 
করিতে পারিবে । হাস্সলির ননদ সত্য হইলে নৈতিক জীবনের কোনক্ষপ অতীল্লিয় 
ভিত্তি নাই। কিন্তু তিলি যে মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে মানুষের আশা- 
আকাঙু’্ষাকে তাহার স্বভাবের প্রকাশ বল৷ যায় না; বরং বলিতে হয় যে, সামুঘকে 
জস্তপথে পরিচালিত কনিব্ার জনাই আশ। আকাতবক্ষ! উত্তৃত। ঈশ্বরের ধারণা সানুঘের 
জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ইহা যদি বাস্ত হয় তবে মানুমের জীবন আলেয়ার 
পশ্চাতে ধাবনান বলিয়া কল্পনা করিতে হয় । তাহা সত্য হইলে জীবন-সংগ্রানে 
হানুঘ নিশ্চিহ হইয়া বাইত, কারণ বে ধারণাটি নানুঘের জীবনকে এত প্রভাবিত 
করে তাহা নিখ্য। হইলে লিখার পশ্চাতে ছুট্টিয়া খানুৰ বিবর্তনের পরে কির্বপে 
ক্রমে অগ্রসর হইবে? যেহেতু খানুদ্ের চিন্তা, চেষ্টা প্রভৃতি সানুঘকে ভ্রান্ত পে 
পরিচালিত করিতেছে বলিয়া কোন প্রনাণ পাওয়া যায় লা-_বরং লানুঘের ক্রমবিকাশ 
হইতে তাঁহার প্রখান প্রধান ধারণাগুলির সতাতাই প্রকট হয়-__অতএব অধ্যাপক 
হাক্সলির নতবাদ গ্রহণ কর। বায় না| নৈতিক জীবনকে যথার্থ জীবন স্বীকার করিলে 
দশ্বরের অস্তিত্বকে ভিত্তি লা করিয়া ইহার যথাযোগ্য ব্যাখা! করা বায় লা। 








৮৪০৪৮. 


হেগেলীয় ও মাঝীয়ি ছন্ববাদ 
ভ্রীসতীজ্ঞনাথ চক্রবর্তী এম. এ. 
( পুর্ধানুবৃজি ) 
দ্বন্ববাদের তিলাট সূত্র :-_ 
পরিবর্তন কি কি অবস্থা ও ঘটনাপরপ্পরার মধ্য দিন) প্রিয়া পাকে হেগেল সে বিষয়ে 
যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াচেন। দার্শনিকদের নধ্যে হেগেল্ট সৰ্ব্বপ্রপম হন্ববাদের 
যুলসূত্র 'দপালান্য প্রতিভার সহিত আলোচনাণকরেন । মার্ক্স -এঙ্গেতৃসের গহিত হেগেল- 
দশ লেক বিরোধ ধাকিলেও তাহারা হেখেলের এই সূত্র ভুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন । এলেলুস্‌ 
তাহার আলোচলাম্স (Anti-Duhring, Dialectic of Nature গ্রভৃতিতে ) 
বন্ববাদের তিনটি সূত্র লইর। বিশদ আলোচনা করিয়াছেন; নার্ক্স ও Capitalএর বহু স্বানে 
এবং অনাত্র এই সূত্রগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। 
হস্ববাদের তিনটি সূত্র হইল এই :__ 
(১) ওপাক্ক পরিবর্তন (the law of the transformatipn of quantity 
into quality and vice versa). 
(২) বিরোধিসলাথন (the law of the unity, interpenctration. iden- 
tity of opposites). 
(৩) প্রতিঘেবের থাতিদেধ (the law of the negation of negation). 


১। শুণাস্বক পরিবর্তন :_ 

নি্বিল বিশ্ব যে প্রতিযুহূর্তে পরিবন্ডিত হইতেছে, পরিবর্তনের ধারাপথে যে নুতন 
গুণের আবির্ভাব হয়, পরিবর্তন যে অপ্রাভিযুণী, নিয়াতর স্ডর হইতে নূতন গুণসম্পন্ন 
উচচতর স্তরে উনুয়ন, এই তব বুঝিতে হইলে শ্বন্থববাদের, প্রথৰ সূত্রটি গ্রহণ করিতে 
হইবে! বাস্িক দুষ্ঠিতে বনে হয় যে, পরিবর্তনের ধারায় শুধু পরিনাণগত ন্পাস্তরই 
সম্ভব, কাজেই এক আদিৰ নীহারিকাপুর হইতে পরিনাণের পার্থক্যহেতু, প্রাণ, নন, 
ললাজ, সনস্ত কিছুই ক্রনিক ধারায় উদ্ভূত হইয়াছে । অথচ “ওপাবুক পরিবর্তন" স্বীকার 
লা করিলে বিশ্ব বৈচিত্রাহীন হইত, নূতনের সন্ধান বিলিত না, বলিতে হইত যে, 
সমস্ত কার্ধ্যই এক স্তরে বর্তমান ছিল। ইহার ফলে প্রাণ ও ননকে. অড়তস্বের 
পর্ধ্যারভুল করিতে হইত, উচচতর স্তরের বস্তুকে সম্পূর্ণ নূতন তত্ব বলিয়া গ্রহণ কর? 
চলিত ন৷। হেগেল এই 'বাষ্িক" দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডন করিয়। প্রকৃত বিকাশতত্ব প্রতিপন্ন 
করেন । হোগেল দেখাইয়াছেন যে, আলীর পদার্থ ‘ধীরে বীরে' ঘনীভূত হইয়া কঠিন 
দ্রব্যে পরিণত হয় ন৷। - একটা বিশিষ্ট স্তরে পৃরিসার্ণগত পর্রিবর্তনের ফলে জলীয় পদার্থ 


হেগেলীয় ও মাসীর স্ববাদ তগ 


-সহস)" 'উতক্রান্তির ভঙ্গী তে নূতন শনার্শে পান্তর্িত হয়, হুলী্ পশাণ বরকের আকার 
ধারণ করে। ঠিক সেইভাবে পরিলাপগতভাবে জলের উত্তাপ বাড়াইত শাকিলে একাটি 
(বশে সন্ধিক্ষণে (09991 bint) ডল পরিণত হয় বান্পে। এই পরিবর্তন হটে 
বিচ্ছেদের ভঙ্গীতে, এবং ফলে ন্তলগুপসম্পলু বাষ্পীয় পদার্থের আবির্ভাস। এলেনুস্‌ 
“Anti-Dubring 3 10819০060০5 of Naturea পদার্থ বিজ্ঞান, পলায়নবিদ্য। হইতে 
ভূরি ভূত্রি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া, শুধু নে পর্গিলাণেন হাস-বৃদ্ধিত ফলে "গুণগত নুতন 
স্তরের স্বষ্টি' হয়, এই স্বন্ববাদী সূত্র ব্যাখা কন্িয়াছেল। মাৰ্দ্ ও তাহার বিব্যাত প্রন্ছঃ 
CaPitala আধুনিক বৃহদারতন শিল্রে্র বিভ্তারের বিতিনু স্তর আলোচনাপ্রস্কে এই সুত্রের 
ব্যাথ্যা কন্িয়াছেন। * 


২। ছআবিরোধিললাগল : 

হস্ববাদের হিতীয় সূত্রটি হইল এই বে. নিখিল বিশ্বে সব্বত্রই ও" ও স্বভাবের দিক হইতে 
বিরোধী বস্তুর লংবর্ঘ ও শলাগন দেখিতে পাওয়া যায়। অণু. পরুলাণু হইতে আরত্ত করিয়া 
প্রাণ, চৈতন্য, সান সকল ক্ষেত্রে 'বিরোধ', 'বৈপরীত্য' উতপন্ন হইতেছে এবং বিরোধি 
সনাগনই নিখিল বিশ্বের ভূঘণ। “সঙ পদার্পের বৈশিষ্ট্যই হইল এই বে, ইহার আন্তারে 
পারস্পরিক বিরোধ বর্তভনান এবং এই বিরোধের দৌলতেই নিখিল বিশ্ব চিন্রচ্চল, গাতিনয়_ 
আগত পরিবর্তনশীল । ূ 

হেগেলেত্র মতে বস্তুর অন্তরে কেবল অনুকূল নর প্রতিকূল ভপও রহিয়াছে। এই 
বিরোধই বস্তুর অন্যনিরপেক্ষ স্ব-চালিত গতির উৎস । গতির প্রবাহে, বিকাশের ধারাপথে, 
প্রত্যেক বস্ত্র অন্য বস্তুতে র্লূপাস্তরিত হস্থ এবং এইভাবে সংঘর্ঘের ফলে সনাগম বা একতা 
ভাঙ্গিয়। গিয়া পেখালে আবির্ভাব হয় 'নবীনে'র, পূরাতনের স্বান দপল করে ‘নূতন’ । 

মার্ক্স বাদীর হেগেলের এই সুত্রাটকে গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান. অব নীতি, সলাক্ততব প্রভৃতি 
আলোচন৷ করিয়া ইহাকে আরও স্দপ্রতিষ্ঠিত করিরাছেন। তাঁহার! দেখাইয়াছেন যে, (বিশ্ব- 
প্রকৃতির প্রতিটি বস্ত 'ও ঘটনার স্রথে নিহিত রহিয়াছে "অসঙ্গতি, কারণ প্রত্যেক বস্তুরই 
দুইটি ক্ূপ আছে_একটি ভাবাঝক (০৪:৮৮). অপরটি অভাবাস্তক (negative) ; 
একটি হীন্বন্বী, অপরটি না-ধন্্ী ; একটি অতীত, অপরাটি ভাবী সন্তাবন) ; তাহার কোন 
অংশ ক্ষিয়ের দিকে, আর কোন অংশ “বিকাশে'র মুখে । ডায়ালেক্টিকের মূলকথা হইল 
এই দূই বিপরীত ওণের যুদ্ধ, পূশ্নাতন ও নূতনের সংঘর্ষ এবং এই সংঘর্ঘকে ভিত্তি 
ক্রিয়া মৌলিক ক্ষপাণুরের স্বক্ূপবিশ্লেদণ | 1 

স্বাদ বিরোবিসবাগন লালিয়া লয় বলিয়৷ গতিতন্ধ বুন্তিতে কোন অসুবিধা তোগ 
করে ন৷। গতিতত্ব বুঝিতে হইলে বিশ্লোধি-সংঘর্ঘ-ললাগান-তবাটও বুঝিতে হইবে । 
পার্নেনাইডিন্‌, জেলে প্রভৃতি দাশ নিকের। বিরোধিসনাগনল-তত্বটি বরিতে পারেন লাই, 





* PartIV. Production of Relative Surplus Valuo. 
1 Dinlootical and Historical Matocialism—T. V. Stalin. 
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কাজেই গতিকে মায়ালাত্র বলা ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল ন! । পাতি স্বীকার করার 
অর্থই হইল বিরোধকে স্বীকার করা, হী” ও “লা বে অবিচেছদ্ভাবে জড়িত এ 
যত্যাটিকে যালিয়া লওয়া ৷  বিলিয়ার্ড বলের গতি স্বীকার করিতে হইলে এ কথাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, বলটি 'ক'-বিন্দৃতে আছে এবং নাই, অর্থ গতি ও স্থিতি এই দুই 
বিপরীত ধর্শ্ব একই বস্তুতে সলভাবে বিদ্যলান ৷ 3 

একবার 'বিক্রোধি-সংঘর্থ-দলাগন' লানিয়া লইলে দেখা যাইবে যে. বিরোধীর মিলনে সংঘর্ষ 
উৎপন্ন হইতে বাধ্য, এবং গেই সংঘর্ষ বে নূতন স্বরূপ. নূতন গতি ও নূতন পরিশ্মিতির 
জন্য দিবে, ইহাও অত্যন্ত স্পষ্ট । হেগেলের কৃতিত্ব এই যে, দার্শনিক বিচার করিয়া তিনি 
এই তত্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং এই তবের সাহায্যে 'এতিহাগিক বিকাশে'ব্র, 'ওণাত্মক 
পরিবর্জনে"র সার্থক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন ॥ 

বিকাশধারার এই দ্বিতীয় নূল সুত্র গ্রহণ করিলেও হেগেল "বিরোধিসংঘর্ষ' দিকৃটির 
গুরুত্ব যাস করিয়া 'বিরোধিসলাগৰ' দিকৃ্টির উপর বিশেঘ গুরুত্ব দেল। ফলে এই সূত্রের 
বৈপ্রবিক-দিকাটির ভাৎপর্ধা চাপা পড়িয়া যায় এবং “বিন্োধিসবাগন", “বিপরীত বস্ত্র সমস্বক্স' 
এই বর্ণের ভব হ্বপ্ববাদের সান্র হিসাবে দার্শনিক সহলে প্রচলিত হইতে থাকে । ক 
নব্য হেগেলপত্বী ব্রাভলে এবং ফ্যাশিজলের তবব্যাখ্যাত। কেন্টিলে হেগেলের সমন্বয়ের 
দিকটি গ্রহণ করিয়াছেন ॥ মার্ক্স ও এক্ষেব্সু. হেখোল-দর্শ নেন বিপ্লুবী দিকৃটি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন বে, “বিক্োধিপংঘর্থ'ই হন্ছবাদেত্র সুলকখা, প্রকৃতির 
শান্যাবন্থা' আপেক্ষিক ; কাজেই “বিরোধিসলাগন” আত্যান্তিক তক লয়, হন্ববাদের সহিত 
'লনন্বয়নদশ লোর কোন বাস্তব যোগ থাকিতে পারে লা। 

Capital, Anti-Duhring, The Poverty of Philosophy, 
Ludwig Feuerbach, Dialectic of Nature প্রভৃতি পুস্তকে এবং তাহাদের 
চিঠি-পত্রে নার্ক্স ও এঙ্গেনৃস্‌ এই দ্বিতীয় সূত্রটিত্ব তবগত ও প্রয়োগগত গুরুত্ব স্বীকার 
'করিরাছেন। প্রকূতির্র ঘটনাবলীর বিগ্রেদণে, সনাদরূপাস্তরের কাহিনীর পর্যালোচনার 
বেলায়, ভাবসম্পদের বিচারে লাক ও এঙ্গেনৃসব এই সূত্রটি পুয়োগ করিয়াছিলেন। 

মায্ ও এঙ্গেলসের পদাঞ্চ অনুসরণ করিয়া লেনিন তাই বলিয়াছেন, ‘'নূলতঃ ডায়ালেক্‌- 
টিকৃষ্‌ হইল বস্তুর 'অস্তাণিহিত’ অসঙ্গতির 'আলোচল। ও দর্শন ।'' তিনি আরও বলিরাছেন, 
“বিরোধী ওপের হন্বই বিকাশের ধর্ণ্ ।'' অর্থাত ত্বন্ববাদের ৰূলকথ৷ হইল বিরোধিসংঘর্ঘ, 
যন্তর আভান্তর্রীপ অপঙ্গতি.;. “সান্যাবন্ব।', ‘সৰা’, 'বিরোধিসমন্বর' থাকিলেও তাহা 
আপেক্ষিক dS 

“Unity (coincidence, identity, iriteraction) of opposites 
is conditional, temporary, transitory and relative. The 
conflicl .of mutually exclusive opposites is absolute, Just as 
development and motion are absolute.” 





= Jost Book of Marxist Philosophy, Ed. Dr. Jobn Lewis. 
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৩।  প্রাতিদেবের হিলের 2) 

শবশ্রবাদের এই তৃতীয় লূত্রাটি অন্য দুইটি সূত্র হইতে কল প্রস্লোজলীায় নয়! দনিশ্ব- 
জগতের ইতিহাসে পূরাতনের নিলগ ও নৃত্তনের আবির্ভাব যে নিয়নে ছাঁটতেছে, এই 
সূত্রে তাহারই ব্যাখা। লেওরা হইয়াছে । জগাতের পরিবর্তনের বারা লক্ষ করিলে দেখা 
যাইবে যে, পরিবর্তনের ধারায় শুধু যে ববংস ও বিনাশের সাক্ষাই হিলিতেছে তাহা শয়. 
নবতর স্তরের যে অভ্যুদ্ হইতেছে, নূতন বন্ত. নূতন আদশ যে গড়িয়। উঠিতেছে এ লত্যের ও 
উপলব্ধি হইতেছে। পরিবর্তনের পারাপণে একটি শুবেন্ধ প্রতিলের হাত; স্থিতীয় স্তরটির 
প্রতিদেধক্ষপে দেখা দেয় আবাস ননতর স্তর ॥ এই ভাবে দেখা বাইবে নে, নিখিল বিশ্বের 
বল্রশালায় কোন কিছুই থানিয়া নাই, নিরস্ত্র ভাক্গা-গড়া, দ্মপান্তরই এবানকান্স চিত্র । এই 
সপাগ্ডর-প্রক্রিরার এক বিশেঘ স্তনে পূবত অবস্থার বিনাশ হন এবং কালক্রনে এ 
স্বিতীর অবস্বা্টরও প্রতিঘেধ হইক্স। উনুততত্র' অবস্থার কট হয়! 'প্রাতিদেধের 
প্রতিদ্বেধ' সুত্রটির বূল বন্দন্য হইল, পরিবর্তনের ধারা অগ্রাভিনুৰী, উন্নততর পর্যায়ের 
দিকে। এঙ্গেবৃত্ব Anti-Du৷৮i॥৪এ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়। দেখাইমাছেন 
বে, গণিতশান্ত্রে, প্রাণিবিদ্যার, ভূত্তন্তে এই সূত্রটি বহুল প্রয়োগ বটিয়াছে। * 

প্রকৃত বিকাশধারা বুঝিতে হইলে 'প্রতিছেবের প্রাতিথেধ -তত্বাট বে বোঝা দরকার, 
হেগেল ইহা দেখাইয়াছিলেন। 'ৰীজ হইতে অক্কুরোদ্ছগন এবং অন্ধর হইতে বৃক্ষের 
জন্[', এই 'প্রাণপ্রবাহ ব্যাব্যা করিতে হইলে প্রতিদেধের প্রতিছেধ গ্রহণ কাজিতেই 
হইবে । বীজ যপন 'অন্ধনিত হইল তখন বীজ্ঞে প্রতিগেধ- হইয়াছে ; আবার 
অঙ্কুর বখন পাখা-পল্পব-শোভিত বৃক্ষে রূপাস্তরিত হইল ডখন অগ্ছুরের প্রাভিশেধ 
ঘটিয়াছে। অথচ 'প্রতিদেধের প্রতিঘেধে ত্র নাধালে আনিভীব হইল বৃক্ষের, একটি 
উচ্চতর, লনন্বিত সম্ভার । নার্ক্স এই সূত্রের বাখ্যগ্রসক্গে অ নীতির উদাহরণ গ্রহণ 
করিয়া বলিয্রাছেন-_-““পূলিবাদীর উৎপাদন ও উপভোগ-পদ্ধতি, অপ1২ পুমিবাদীর 
বাঝ্িগত সম্পর্তি, ক্ষ ক্ষুদ্র 'ব্যভিগভ সম্পত্তির প্রতিদেধের উপৰ গাড়িরা উঠে। এই 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি লালিকের শ্বলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত পাঝাদসর 
উত্পাদন-পন্ছতির প্রতিদেবও অবশ্যন্তাবী। প্রকৃতির 'অলোষ লিযনে, নিব্বিস্ত জনতা 
পুঙ্গিবাদীর নালিকানান প্রতিঘেধ, করিবে ॥ ইহাই হইবে প্রতিমেধের প্রতিদেধ ।'" 

“The capitalist mode of reproduction and appropriation, 
and hence capitalist private property, is the first negation 
of indivklual private property, founded on the labours of the 
proprietor. But capitalist production begets, with the in. 
exorability of & law of nature, its own negation. It is the 
negation of the negation.” tT 








= Ant.-Duhring—Engols. 
1 Marx—Cepital, p. 789. 


৬ দর্শন 

অ্রবণয প্রাতিদ্েবের শ্রাতিদেরা ঘটিকা নূতন ভবের আবির্ভাব ঘটিলেও পিল্রতর 
স্তরের কতকগুলি বিশেদত, ওশ ইতগাদিল্র উচচতর স্তরে পুনরাবৃত্তি বটে; অর্থাৎ 
প্রতিক নূতন স্তর পরাতনের সদৃশ হইরা খাতে । বিক্াশবারান্র আিন্শ উত্পত্তি 
আছে বলিত্াই পূরাতসের পৃনরাকিভাবের বারব। অন্যো ! কিন্তু একখা স্মরণ রাখা 
দরকার যে. ''নৰুশ উৎপান্ত খাকিলেও প্রক্তির অন্তংস্থলে আনুল ও বৈপ্রাবিক 
পরিবর্তন ঘটগ্র। থাকে এবং পরিবর্তন সহ্বপাহ অগ্বাভিনুৰী ॥ 

মাক্সীয় দবন্ববাদ 

দ্বস্থববাদের নূলদূত হেগেল আদিকার করিয়াছিলেন একখা আগেই উল্লিপিত হই [] 
লাক্স ও এপ্দেন্সব হেগেলের হবন্ববাদের ‘সারাংশ গ্রহণ করিলেও একতা মনে করা ভুল বে, 
হেগেলের হন্ববাদ ও নাক্স-এনেবুপের হবপ্ববালের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই । হেপেলের 
শ্বন্ববালের ভাববাদ বাদ দিরা লান্ম-এেব্স্‌ ছম্ববাদের সার পদার্থ টুকুই গ্রহণ কন্রিয়া- 
ছিলেন. একবাও পূর্ব্বেই উলিধিত হইয়াছে | লার্স-এজেলুসের বস্তবাদী দশ সের 
সহিত গ্বশ্ববালের সললুয় হওয়ায় শ্বন্ববাদ বৈজ্ঞানিকভাবে পরিবন্ধিত হইয়া লব ব্রপ 
ধারণ করিয়াছে । লাক্স বলিয়াছেন 

"আমার ডায়লেকাটক্‌ পদ্ধতি ও হেগেলীর ডায়ালেক্‌টিক্‌ পদ্ধতির মধ্যে যে শুধু 
বিরাট ব্যবধান আছে তা নয়, দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতধন্বা । হেগেল বলেন যে, 
দৃশ্যলাল জগত চৈতন্যের প্রকাশ ; এই চৈতন্যের স্বতঙ্থ সর্ত) আছে এবং বাইরের 
আগত চৈতন্যেরই বহিরাকৃতি। আলি বনে করি ঠিক বিপরীত । আনার মতে চৈতন্য 
নানুঘের ননে বহির্গতের প্রতিফলন এবং বিভিল্ ননল-প্রকরণে দ্পান্তর্রিত বস্তত্রগত 
ভিন্র চৈতন্য বা আইডিয়া অন্য কিছুই নয়)” 

“‘My dialectic method is fundamentally not only diflerent 
from the Hegelian but its direct opposite. To Hegel, the 
process of thinking, which under the name of ‘the idea,' ho 
even transforms into an independent subject, is the creator 
or demiurge of the real world, and the 199] world is only the 
external, phenomgnal {orm of ‘the idea’. With me, on the 
contrary, the ideal is nothing 0185 than the matezial world 
reflected by the human mind and translated into forms of 
thought.” * yt 

ভাববাদী হেগেলের সতে আাইডিল। বা শুক্ধচৈতলা বা ব্রচ্ছই একনাত্র পারনাধিক 
সক্ষ। জীব ও আগত চৈতন্য হইতে অতিব্যব্ত, চৈতনোর উপব্রই নির্ভরশীল । ব্রক্ষসত্তা- 
ব্যতিরিক্ত লগংসত্ত। হেপেল স্বীকাপ্র করেল ন।। হেগেনের সতে ব্রজ্মই একনাত্র পূর্ণ সত্তা, 





* Capital, Vol. হাতত p. 999. 


হেগেলীয় ও মাক্্সীঘ দ্বস্থবাদ ৩৯ 


অন্য সমস্ত কিছুই গণিত সান্তা এবং সেই কারণেই ্রলে আশ্রিত অপ্হ্ন দাশ নিক 
প্রতিভার সহিত হেগেল প্রতিপন্ন করেন যে. ছগ২ং ও জীবের নাবের অশ্থলীন হইলে ও 
জগত 'ও জীব-অতিক্রলী এক নিতা, অস্ত, নলোলব পুকুদ্দ সব্ভৃতাস্তবাস্বাক্ষপে সর্বত্র 
বিরাদ্র করিতেছেন। এই তঙ্গাটই এক্লাত্র পলবতন্ব এবং জাগতিক সমস্ত কিছুর 
* সূল, আদি কারণ । 


এই ভাসনান পাকাতে হেগেলের হন্বনাদ বাস্তব, মূর্ত পৃপিৰীর বিকাশধারাত্র তন্বকপা 
হইয়া উঠে নাই, আইডিয়া বা চৈতলোর দ্বন্্থসনন্বয়েৰ তহ্ৃকণা। হইবাই ছিল | পনিবৰ্ঘ্যানের 
প্রসাহ স্বীকার কশিলেও শেমপর্য্যপ্ত হেগেল পরিবর্তনের এক 'নূল কাশণ' 'আবিক্কার করেন, 
এবং বলেন বে, খ্াস্থলগণতর তাঙ্গাপড়া, পন্রিবর্্তন তাহার তাগি= অনুসারে সংঘাত 
হইতেছে। আইডিয়াস প্রনোক্ষন 'দন্গাবেই ইতিহাসের সথচক্র আাবন্তিত হইতে, 
সমাজের ঘটিতোছে রূপাস্তর, এসং আইডিসার তাণিলেই ভাবলোকেও 'লাপিতোভে পরিবর্তন ৷ 
এক কপায়, নিপিলবিশ্বে 'পাইভিয়াবই এক্কচছুত্র পাচ্ছ, আইঈন্রিনাই একনাত্র নামক । 
লা্ব্প-এক্েনুস্‌ বস্যবালীন দৃট্টতঙ্গী লইমা ডানালেক্থটিক্থল আলোচনা কাৰেন এলং হোগেলেব 
চিক বিপরীত তব প্রতিপর কালেন। 

মার্স্স-এশ্রেনৃস্‌ বলেন যে, যর্দি কেহ হন্বা্রকতা বুঝিতে চাল, পরিবর্থনশীলতা 
ও বিকাশের স্বন্ষপ বুঝিতে চান, তাহা হইলে প্রকৃতির রাজ্যেই তাহা পাইবেন। 
্ব্যায়কতা খুঝিবার জন্য স্বর্গ রাজ্যে প্চীছিলার কোল প্রয়োজন লাই, এক "তিপ্রান্থৃহ 
মনোনক্স পুরু স্বীকার করিয়া অধ্যাক্সন্যদের নিকট আত্মসলপণ কলিবারও কোল হেতু 
লাই ; অর্তোব দিকে, মূর্ত পৃণিসীর দিকে তাকাইলেই শ্বন্বান্তকভার পরিচয় মিলিবে । 
এঙ্গেলৃসের ভাষায়, “প্রকৃতি নিজেই হন্ববাদের প্রবাণ ৷" * 

“Nature is the test of dialectics and it must be said for 
modern natural science that it has furnished extremely rich 
and daily increasing materials for this test.” + 

মার্ক্স ও এঙ্গেল্স বলেন যে, বিশ্ব পদার্থের সনৃহ নয়, ঘটনার (65983) সমুহ, 
অর্থাৎ যাহাকে আনর৷ স্থিতিশীল পদার্থ বলি আসলে উঁহ পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহ । 
এজেলুস্‌ Anti-Duhrinওএ উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দীর্ধ আলোচন৷ করিয়া 
দেৰাইয়াছেন যে__(১) গতিশীল বস্বই প্রাথলিক সত্ত৷। (২) গতিশীল বস্তর রূপান্তর 
আছে, পরিবর্তনের ধারাপথে পরিলাণের নগণ্য, অস্পষ্ট পরিবর্তন হইতে সুস্পষ্ট গুণগত 
পরিবর্তন ঘা্টিয়া থাকে । (৩) গুণগত আানুল পরিবর্তন বাহিরের কোন সঞ্চালক শির 
দ্বারা নিয়মিত নয়, বন্তর আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তির সংঘর্ঘসলাগল হইতেই এই 
পরিবর্তনের জন্ম॥ (8৪) জাগতিক ঘটনাবলী কার্য্যকারণ-নিয়মের অধীন, কারণ 
প্রয়োগের মাপকাঠিতে দেবী যাইবে বে, কোন ঘটনাপ্রবাহের অস্তিত্ব তাহার পূর্বববন্তী 








+ Anti-Dubring—Engels. p- 39. 
1 Anti-Dubring—Engela. 39. 


৪৯ দর্শন 


অপশ্ব এক অনুকূল ঘটনাপ্রবাহেত্র ফলেই সম্ভবপত্র হইয়াছে । (৫) বস্তর ব্পান্তর- 
প্রক্রিয়ার বিশেঘ বিশেঘ স্তরে সম্পূর্ণ নূতন তত্ব, প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতির আবির্ভাব ॥ 
প্রাণ, চৈতন্য প্রস্থাতি বস্ত হইতে উৎপন্ন, কিন্ত ইহারা গুণের দিক্‌ হইতে সম্পূর্ণ 
নূতন তব. শধুসাত্র বন্ততর নয়। প্রকৃতির অভ্যন্তরেই নৃতনের স্ষ্টির ক্ষত নিহিত, 
কাছেই প্রকৃতির ব্পাস্তরের বিশেঘ বিশেষ স্তরে যে ওপান্তক পরিবর্তন যটিবে, ইহা . 
স্বাভাবিক । ভাববাদীরা যে প্রাণ ও চৈতন্যকে প্রকৃতির বাহির হইতে আনয়ন 
করিবার চেষ্টা! করেন, সে চেষ্টা কেন করলেই সনর্থনযোগপ্য লহে । (৬) বস্তর গুণান্তক * 
পরিবর্্নের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হইল মানু । তাহার চিন্তাভাবনা, জ্ঞানবৃদ্ধি, স্বেহপ্রেস, 
লয়াদাক্ষিণা প্রভৃতি আছে। আদশে'র জন্য সে আক্মো২সর্গ করে, সাহিতা 'ও শিল্রের 
আনন্দ উপভোগ করে ॥ কিন্ত তাই বলিষা। লানুঘ স্ব্গলোক হইতে, কোন আধ্যাত্মিক 
আগত হইতে, আপে লাই । (৭) সলাজ-দীবলের বেলাম্তও এ একই কথা ॥। নানুঘই 
ইতিহাস রচলা করে। কিন্ত নানুঘ বারবীয় জীব নর. নূর্ঘ পৃথিবীরই লানুষ__ 
তাহার বাস্তব পারবেশ রহিয়াছে, এক বিশে জীশীবনযাত্রাপক্ছতির সহিত তাহার জীবন 
ওতপ্রোততীবে লড়িত। ইতিহাসের নিরন্তা তাই আইডিয়া বা চৈতন্য নয়। জীবন- 
ধারণের বাস্তব উপকরণ (means of production and relation of 
production) যুগে যুগে পরিবত্তিত হইতেছে, নূতন প্রয়োক্ধন, নৃভন সনস্যাও দেখা 
দিতেছে। এইভাবে জীবনধারণের উপার ও উপকরণের বাস্তব ভিত্তির উপর নানু 
তাহার সা, তাহার সাদর্শ গড়িয়া তুলিহ্তিছে॥ ইতিহাসের বারা নিয়ন্তা তাই 
আইডিরা নয়, ইতিহাসকে গতিশীল করিতেছে নানুঘের বান্ডব জীবনবাত্রাপক্ধতি। 


সান্সবাদের ইহাই বন্দব্য । 
(ক্রমশ: ) 


ক্ল 
বঙ্গীয় দর্শন পরিবদের মুখপত্র 


(তুজস্যানিনিক্ক জিকা ) 


৮ম্‌ বর্ষ, ২য় সংখা! ] আবণ [১৩৫৮ সাল 
স্চীপত্র 
বিষয় লেখক পৃঙ্গা 


১। বৌন্ধ দর্শনে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ-_ 

শ্ীঅনম্ত কুমার ভট্টাচার্য্য, ন্তায়-তর্ক তীর্থ 
২। ভারতীয় দর্শনে বিচারবুন্ধি ও শব্দপ্রনাণের স্থান _ 

জ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., পি-এচ. ডি. ১৪ 
৩। বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্শ্মের স্থলে এক সার্ববভৌন . 

ধন্মের সম্ভাব্যতা আ্ঁতারক চন্দ্র রাগ ২৩ 
৪। মান্পবাদে ধশ্মের স্থ।ন_্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম. এ. ৩৩ 
৫। পুস্তক-পরিচয়-_-্্রকল্যাণচত্দ্র গুপ্ত, এম.এ. ৩৯ 





৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] লেপন [ শ্রাবণ, ১৩৫৮ সাল 
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শ্রঠজসন্ত্ স্ুুসমাত জুড্োচা্স্ন।, স্তাহ-তকতীথ । 


আমর! এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ দর্শনের প্রমাণসন্বন্ধে সামান্যতঃ আলোচনা করিব। এই 
আলোচন। অবৌদ্ধ বাদের খশুনপর হইসে না, পরন্ত বৌদ্ধবাদের বিবরণাব্মক হইবে । 
যদিও পূ্ববপক্ষর্ূপে শৌদ্ধবাদের গ্রহণ করিয়। তাহার খণ্ডলাস্মরক আলোচন! বিস্তৃত 
ভাবেই বৌদ্ধ গ্রন্থে আমরা পাই ইহা সত্য, তথাপি বৌদ্ধ নত সম্যগ-ভাবে বুঝিতে 
হইলে যাহা অত্যাবশ্যাক, এমন কোন পর্যাপ্ত আলোচন। অগ্যাবধি আনরা পাই 
নাই । ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় যাত। আলোচিত হইয়াছে তাহ। প্রায়শ:ই প্রানাদ- 
স্কুল এবং ছবেবাধা । বাংলা ব। হিন্দি ভাষায় এই সব বিষয়ের আলোচনা হয় নাই 
বলিলেও বোধ হয় তুযুক্তি হইবে ন! । বৌদ্ধ দার্শলিকগণ প্রনাপবিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় 
অনেকানেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া আনর! শুনিতে পাই ; কিন্তু সে সকল গ্রন্থের 
অধিকাংশই আচ্চ আর প্রচলিত ব। প্রকাশিত লাই । নৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিভনাগের 
শপ্রমাণসমুচ্চয়" (প্রত্যক্ষমাত্র) এবং “হ্ঠায়প্রবেশত (অতি সংক্ষিপ্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান) 
এই তুইখান। গ্রন্থ মুদ্রিত পাওয়া যায । ধর্্মকীন্তির ‘প্রনাণবান্ডিক”, “কন্রায়ধিন্দু”, 
“হেতুবিন্দু'’ ও শবাদশ্তায়ঞ এই চারিখান। গ্রন্থ আনু আমরা পাই ।. শান্ত রক্ষিতের 
গতন্থস' গ্রহে” প্রমানসন্বন্ধে আলোচন! আছে। আমি ধর্্মকীত্তির "স্যায় বিন্দু’ 
প্রকরবখানাকেই মূলত: অবলম্বন করিব । কতকঞ্ডল গ্রন্থের অনর্থক উল্লেখে আনি 
শ্রবন্ধাকে জটিল করিয়! তুলিব না, কারণ সেই সব গ্রম্থসন্থন্ধে বিশেষজ্্রতার 
দাবী আমার সাই। আমি প্রতিপাগ্ভ বস্তকেই সিস্কাস্তা বিরোধে স্পষ্ট করিয়! বলিতে 
চেষ্টা করিব । সফল হইব কি না ভগবান জ্ঞানেন। অত্যন্পশ্রুত আমার পক্ষে 
সফলতার দাবী আদৌ শোভা পায় ন।॥ 

বৈভাষিক মতানুলারে প্রমাণের কোন আলোচনা অগ্যাবখি আমি পাই লাই 
এবং কেহ পাইয়াছেন বলিয়াও ভ্রালি না। স্যায়বিন্দু প্রকরণপ।না শৌত্রান্তিক 


চি দৰ্শন 


মতের অন্ুসরণেই রচিত হইয়াছে । প্রমাণাংশে বৈভাবিক মতের সহিত সৌত্রান্তিক 
বা যোগাচার মতের বিশেষ কোন বৈষম্য আছে বলিয়াও মনে হয় না। যাহাই হউক 
না কেন, বাধ্য হইয়া আমাকে সৌত্রান্তিক মতাস্থুসারেই প্রমাণের আলোচনা 
করিতে হইতেছে । প্রষাণবান্তিক অতিশয় ছরধিগম্য গ্রন্থ, স্যায়বিন্দুও খুব সরল 
গ্রন্থ নহে এবং বৌন্ধ মত হইতে ন্যায়-বৈশেষিকাদি মতবাদের বৈলক্ষণ্যও বেশই 
আছে । কাজেই এ বিষয়ে আমার পক্ষে সফলতা লাভ একমাত্র ভগবান্‌ বুদ্ধের 
করুণাতেই সম্ভবপর ৷ 

প্রমাণবান্তিকে বা শ্যায়বিন্দুতে ধর্ম্মকীতি নিজে প্রমাণের কোন সামান্য লক্ষণ 
বলেন নাই । এইরূপ সাক্ষাৎ অভিধান না থাকিলেও **সম্যগ জ্ঞানহ"ই যে ধর্ম্ম- 
কীতির মতে প্রমাণের সামান্ঠ লক্ষণ হইবে, তাহ! আনর। এনে করিতে পারি । কারণ 
গৰ্ধিবিধং সমাগ জ্ঞানং প্রতাক্ষমনূমানক্চ 1৮১৯ এই গ্রন্থের দ্বার তিনি সম]গজ্ঞানুকেই 
প্রত্যক্ষ ও অগ্নমানত্বরূপ তুইটি বিশেষ পন্মের সাহায্যে ছুই তাগে বিভক্ত করিয়!- 
ছেন। সম্যগড্ঞানত্বের অবান্তর অর্বাৎ বিশেষ ধৰ্ম্ম হিসাবে প্রত্যক্ষত্ত ও অনুমানত্বের 
গ্রহণ করাতে, অর্থতঃ পাওয়া যাইতেছে যে, সম্যগ-জ্ঞানবত প্রত্যক্ষ ও 
অনুসানরূপ স্থিবিধ প্রমাণের সাধারণ ধৰ্ম্ম । সুতরাং *সম্যগ জ্ঞানৰ’ই ধর্ম্মকীত্তির 
মতে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ হইবে । 

সমাগ ছান কথার ব্যাখা! করিতে শিয়া ধর্শ্মোত্তর বলিয়াছেন যে, যে জ্ঞান 
অবিসংবাদক তাহাই সম্যগ জ্ঞান ।২ যাহা পূৰ্ব্বপ্ৰদঙ্দিত অর্থের প্রাপক হয়, তাহাকেই 
লোকে সংবাদক বল! হইয়া থাকে। আমর! যখন কোনও লোকের নিকট হইতে জানিতে 
পারিলান যে, অমুক স্থানে সোনার খনি আছে এবং পরে যথাঘোগ্য ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করির। ঠিক্‌ সেই স্থানেই লোন। পাওয়। গেল, তখন এ উপদেষ্টা পুরুষকে আসর! 
সংনাদক বলিয়। মনে করি । এই প্রকার যদি আমরা আগামী কল্য আমাদের 
প্রয়োজনীয় বস্তু পাইব ইহা। জানিয়া বস্ততঃপক্ষেই কথিত সময়ে আমর! 
অ।মাদের প্রয়োজনীয় বন্ত পাই, তাহ! হইলে সেই উপদেষ্ট। পুরুষকে আমর! সংবাদক 
বলিয়া মনে করি । সুতরাং যথোপদলিত অর্থের প্রাপকব্বই সংবাদকত্ব । এই রূপ যথো- 
পদশিত অর্থের প্রাপকুত্বই হইবে চ্ছানের সংবাদকত্ব ।* সেই জ্বানকেই আমরা সংবাদক 











বলিয়। মনে করিব, যেই জ্ঞান স্বপ্রদর্শিত দেশ বা কালাবচ্ছেদে প্রদর্শিত অর্থের প্রাপক 





১। স্তায়বিন্দু, ২য় ও ৩৭ সুত্র ॥- 
২1 “নঅবিলংবাদকং জ্ঞানং সমাগজ্ঞানদ” ৪ স্তায়বিন্দুর ১ম স্তর ঝখ]া ॥ 
৩৪ “তত্ব্ত জ্ঞানমপি প্রদৰিতনৰ্থং প্রাপঘৎ সংবাদকমুডাতে’ ৪ এও 
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হবে । এই প্রকার সংবাদযুক্ত যে ল্যান তাহাই প্রনাণ সর্থাহ প্রম। | স্থান আমাদিগকে 
অভিপ্রেত অর্থ পাওয়াইয়! দেয় উহা সতা,কিহ্ু এই প্রকার হইলেও উহা .হাতে ধরিয়। 
আমাদিগকে বস্তুর নিকট লইয়া যায় না অথব! অভিলধিত বস্তু নিজে তৈয়ারী করিয়া 
আমাদিগকে তাহ! দেয় ন! ! সুতরাং বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, জ্ঞান কেমন 
করিয়া বস্তুর প্রাপক হয় । প্রবৃত্তি বা নিবুত্তির বিধ্য়ীভূত যে অর্থ তংপ্রদর্শক তই জ্ঞানের 
বস্ত-প্রাপকত্ 11 আমর। যে বস্থবিশেষে প্রবৃত্ত ব! বস্ধবিশেষ হইতে নিবৃত্ত হই, 
জ্ঞানই তাহার মূল । জ্ঞানই আনাদিগ্‌কে বস্তুর সহিত পরিচয় করাইয়! দেয়, এবং 
পরিচিত বা পরিজ্জাত বস্থতেই আমর! প্রবৃত্ত এবং পরিচিত ব। পরিজ্ঞাত বন্য হতেই 
নিবৃত্ত হয়৷ থাকি। আমরা পূর্ব্বের ব্যাধ্যানুসারে "প্রমাণ” কথাটির যদি 
প্রমারপ অর্প গ্রহণ করি, তাহা হইলে বিষয়-প্রদর্শনাস্মক যে জ্ঞান অর্থাৎ ফল. 
তাহাকেই বিষয় প্রদর্শক বলিয়! বুঝিতে হবে । যেমন লৌকিক হিসাবে সবিতা 
প্রকাশম্বভাব হইলে ৪ সেই সবিতাঁকেই আমর! প্রকাশক বলিয়া থাকি, তেমন জান 
বস্তুটি বিষয়-দর্শন-স্বভাব হইলেও, তাহাকেই বিষয়প্রকাশক নামে অভিহিত কর। 
হইয়াছে । বৈভাবিকাদি চারি প্রকারের বৌদ্ধ বদের কোন বাদেই দর্শনাস্মক যে 
জ্ঞানক্ষণ ব! বস্তু, তদতিরিক্ত দ্রষ্ট। বলিয়। কোনও পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই । 

অতি প্রাচীন বৌদ্ধদের মধো কোন কোন দল অর্থাৎ সম্মিতীয় ও 
বজ্জিপুত্তক সন্প্রনায় পঞ্চস্বন্ক।তিরিক্ত পুদ্গল-বাদী ছিলেন ।* ঠাহারা ভাব, ভার-হারক, 
ভার-গ্রহণ ও তার-ত্যাগ এই চারি প্রকার পদার্থের ব্যুৎপাদন করিয়াছেন । রূপাদি 
ক্ষদ্ধপক্ককে ভার, স্কন্ধাতিরিক্ত পুদ্গল অর্থাৎ জ্ৰীবাস্মাকে ভার-হারক, ডৃষ্ণাকে 
ভার-গ্রহণ ও উপরমাস্্ক তৃষ্চা-চ্ছেদকে ভার.তাগ বলিয়াছেন। ইহ্থার! পুদ্গলরূপ 
যে তার-হারক পদার্থ..তাহার স্থিরহ বা নিত্যহ স্বীকার করিতেন । কিন্ত পরব 
বৌন্ধগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়াই, আমরা বৌদ্ধ তে বিদ্ঞান।তিরিক্ত 
স্থির আত্ম! স্বীকৃত হয় নাই বলিয়! সিন্ধান্ত করিয়াছি । বুদ্ধাঘাধ, বন্ুবঙ্গু, চন্দ্রকীন্তি ও 
যশোধিত্ৰ প্রভৃতি ব্যাখ্যাতগল "সংযুত্ত-নিকায়”স্থ ভার-হার স্থত্রেব নিত্যাম্ম- খাদেই 
তাংপর্ধ। প্রদর্শন করিয়।ছেন । অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া এই স্থানে আর এই বিষয়ে 
অ।লোচন। করিলাম না । 

এই মতে স্মরণাত্মক জ্ঞানের প্রামাণ্য অর্থাৎ মাহ স্বীকৃত হয় নাইস। কারণ, 
স্মরণ।ত্বক জ্বানের অবিসংবাদকত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি-বিবী ভুত অর্থের প্রদর্শকত্ব নাই! এই 





১। “প্রবর্ত্তকত্বমপি প্রবুত্তিবিবয় প্রদরশকতমেব” & এ॥ 
২) আন্মতন্বিবেকের গোশীনাথ করিরঃঙ্গ কত ভূমিকা, এপ, চৌঃ সংস্করণ ॥ 
৩! অতএবানধিগতবিষহং প্রমাপম্* ॥ ভ্ঞাঘবিন্তুত ১ম সুত্রের ধশ্োতিক্কতি ব্যাখ্যা ॥ 


শর দৰ্শন 


যে স্মবণরূপ জ্ঞানের প্রবৃত্তি-বিষয়ীতুত অর্থের প্রদর্শক'ত্ব নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হুইল, 
ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় যে. বনু ক্ষেত্রেই ত' লোক অর্থম্মরণের পরে প্রবৃত্ত 
হইয়া স্মত অর্থ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্মরণেরও অবশ্যই প্রবৃত্তি-বিবয়ীভূত অথের প্রদর্শ- 
কহরূপ অবিসংবাদকত থাকিবে । তাহা হইলে উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, 
পূব্বপরিজ্ঞ।ত অর্থসম্বন্ধেই দেশাভ্তরস্থহ বা কালান্তরস্থত্ব-প্রকারে লোক স্মরণ করিয়া 
থাকে । অপরিজ্ঞাত অর্থে স্মরণাস্যক জ্ঞান হয় ৭11 কাক্েই স্মরণের মূলীভৃত যে 
প্রত্যক্ষাি অনুভব তাহারই বস্ততঃপক্ষে অর্থ-প্রদর্শকব আছে ৷ মূলীভুত অনুভবের যে 
অথ-প্রদর্শকহ তাহার দ্বারাই স্মরণের অর্থ-প্রদর্শকহ আসে, স্বতন্ত্র ভাবে উহ্থার মর্থ- 
প্রদর্শকহ নাই । অতএব ইহা! সিন্তই হইল যে, “প্রবৃণ্তিবিষয়ী ভূতাথ-প্রদর্শকবপ্রূপ 
যে অবিসংবাদকর তাহ! স্মরণের ন।ই বলি! উহা প্রমাণ হইবে না।৯ 

এই প্রকার অনুমিত্যাত্মক বে জ্ঞান তাহারও “প্রবৃস্তিবিষয়ী ভুতার্থ-প্রদর্শকব্ব'রূপ 
অবিসংবাদকহ আছে । অতএব অন্থমানও প্রমাণ হইবে | জৈব্দপা-প্রকারে লিঙ্গ- 
দর্শনের ফলে, লোক পক্ষে সাধোর নিশ্চয় করিয়! তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং ফল লাভ 
করে।* অতএব প্রত্যক্ষের ম্যায় অনুনিত্যাস্বক জ্ঞানে “‘প্রবৃত্তিপ্ষিযী তৃতাথ-প্রদর্শক ত?- 
রূপ অবিসংবাদকবটা আছে বলিয়া উহা ও প্রমাণ হইবে । 

ভ্রান্ত থে বিজ্ঞান, তাহাতে “প্ররুত্তিবিষয়ীহৃতার্থ-প্রদর্শকহ"রূপ আবিসংবাদকহ 
নাই । অতএব উহা প্রনাণ তবে ন! । নরুমরীচিকীতে জলত্ববিভ্রমের ফলে প্রবৃত্ত 
হইয়া পুরুষ তাহার প্রাপ্তব্য অর্থ যে জল, তাহা পায় না। কারণ, প্রবৃত্তি বিষয়ীতূত 
অর্থ যে জল, তাহা এ স্থলে অসৎ ব! অলীক । কাজেই এ প্রকার ভ্রান্ত বিজ্ঞানের 
প্রবৃত্তির বিষয়ীছৃত যে অথ, অর্থাং পিপাসা-নিবর্তন-ক্ষম জলরূপ বস্ত, তংপ্রদর্শকত্র 


নাই । উচ্ছার ত্বার। যে জ্রল প্রদর্শিত হইঘা থাকে, তাহ! সং, অর্থাং অর্থ- 


ক্রিয়।-সমর্থ, নহে ।* 
১ বেলৈব হি জ্ঞানেন প্রথখমধিগতোহ্থ স্তেনৈয প্রবর্তিত: পুরুষ: প্রাপিতশ্চার্থঃ। ততৈবার্থে 
কিমন্যেন ভ্ানেনাধিকং কার্ষ।ম্‌ । ততে।হধিগতাবহন্ষমপ্রমাগমের” ॥ স্তায়বিন্দুয় ১ম স্থত্রের 
ধর্শ্মো ্তরক্ৃত ব্যাথ]া ॥ 


২। “অন্মানক লিগদপনাছিশ্চিহ্বৎ প্রবৃত্বিবিষধয়ং দৰ্শয়িতি। তথাচ এাতাক্ষং প্রতিভালমানং 
নিয্তনর্থং দশম্নতি অহুমানঞ্চ লিঙ্ষসন্বভা, নিচতমর্থং দর্শয়তি । অতএব তে নিয়তস্যার্থসা 





প্রদ্শক্ে | তেন তে প্রমাণে । এঃ 
৩ “আভাং প্রহাণাভযামন্তেন জ্ঞানেন প্রশিতোহর্থ: কশ্চিদত।য্ববিপর্ধ৷স্ব: ঘখা দরীচিকাহ 


জলম্‌ । সচালবাং প্রাপ্তমণক্যঃ' ত এ॥ 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ ৫ 


সংশয়াস্যক যে বিকল্পবিচ্তান, তাহাতে প্রামাণ্য লাই ! কারণ, উহ্থাৎ প্রবৃত্তির 
বিষয় হৃত যে অর্থ, তাহার প্রদর্শক হয় ন!। সংশয়ের দ্বার! ভাব ও অভাবরূপ বিরুদ্ধ 
ধর্ম্মদ্বয়-প্রকাযে যাহা প্রদর্শিত হইয়। খালে তাহা অর্থ অর্থাৎ অর্থক্রিয়াসমর্থ হতে 
পারে না। বস্তু কখনও অনিয়ত-শ্বরূপ হইতে পারে ন! ।২ বস্তু ভাব শ্ৰভাবের দ্বার! 
নিয়তই হইয়! থাকে । অতএব ভাবা ভাবের দ্বার! অনিয়তস্ব্প অলীকের প্রকাশক 
যে সংশয়, তাহা অর্থপ্রদর্শক হইবে না । “ইদং রজতং ল বা” ইত্যাকার সংশয়- 
“বিজ্ঞানের দ্বারা রজতত্র ও তদভাবহ-প্রকারে খাহা প্রদর্শিত হইং! থাকে, তাহা হন্ত 
হইতে পারে না। রক্ত ও অরক্তাত্মক কি কোনও বস্ত থাকিতে পারে? কোন 
বন্তুবিশেষ হয় রজ্ঞতই হইবে, ন! হয় সরচদ্ত অর্থাৎ ঘটাদিই হইবে, উভয়ান্মক 
হইবে ন; । অতএব উভয় প্রকারে যাহ! প্রকাশিত হয়, তাহ! অসৎ বা অলীক ন! 
হইয়া পারে না। 

এই যে সংশয়ের অর্থপ্রদর্শকহু নাই বলিয়! সিদ্ধান্ত করা হুইল, ইহা!র বিরুদ্ধে 
আপত্তি হইতে পারে যে, সংশয় যদি বাস্তবিকপক্ষে সর্বত্র অনিয়ত অথাৎ 
ভাবাভাবাস্মক যে অসং তাহারই প্রকাশক হয়, তাহ! হইলে সন্দিদ্ধের প্রবৃত্তি কখনও 
সফল হইতে পারে না, অথচ ক্ষেত্রবিশেষে ইহ! আমরা দেখিতে পাই যে, সন্দেহের 
ফলে প্রবৃত হইয়াও লোক ফল লাভ করিয়া থাকে । উত্তরে আমর! বলিব যে, 
এ রূপ স্থলে অর্থ থাকে বলিয়াই লোক উহ! প্রাপ্ত হয়। ংশম স্থিত অর্থের 
প্রদর্শন করে না, পবস্থ তদ্দেশে ভাবাতাবানিয়ত অলীক বস্তুরই প্রদর্শন করে । বস্তুর 
বিছ্যমানতাই এ স্থলে প্রবৃন্ডিকে সফল করে, সংশয় অর্থপ্রদর্শন করে না। অভিপ্রায় 
এই যে, "ইহা! রজত কি লা"' এই প্রকার সংশয়শ্থলে পুরুষ রজ্জতত্বরূপ ধর্শ্মের দ্বারা 
নিয়ত যে অর্থ, তাহাকে পাইবার জনই প্রবৃত্ত হয়, রড ও তদভাবধের দ্বার। অনিয়ত 
অর্থকে পাইবার নিষিত্ত প্রবৃত্ত হয় ন! । কাজেই রজ্ঞতহ-ধর্শ্মের দ্বার নিয়ত যে প্রবৃত্তির 
বিষয়ীতৃত অর্থ, তাদৃশ নিয়ত অর্থের প্রদর্শক ন! হওয়ায় প্রবৃত্তিটি সফল হইলেও 
মূলীহৃত যে জ্ঞান তাহ! প্রমাণ হয় লা। কারণ, প্রবৃত্তির বিষ্য়ীহত যে অর্থ 
তৎপ্রদর্শ কেই জ্ঞানের প্রামাণ্য ব! প্রমাহ বল। হইয়।ছে। এই প্রণালীতেই 
সিদ্ধান্তের অবিরোধে বুদ্ধিপূর্বক বিপক্ষের খণ্ডন করিতে হইবে। 

অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান যদিও সামাগ্-বিষয়ক এবং সামান্য ধর্শ্ম বৌদ্ধ মতে 
আরোপিত, প্রতাক্ষপিন্ধ নহে, তথাপি ঝাব্তি-নিশ্চয়-সাপেক্ষ বলিয়! আরোপাস্মক 
হইলেও অনুমিতি প্রমাণ হইবে । অপরাপর যে শাব্দাদিরূপ বিকল্পগুত্যয়, তাহ। 





১৫ একশ্চিদনিক্ততো ভাবাভাবযো: । বন্ধ সংশয়ার্থ: । ন চ ভাবাভাবাভাং ঘুকেহ্ধ: গত) ॥ 
উর 


৬ দর্শন 


প্রমাণ হইবে ন! । কারণ উহাতে ব্য।প্ডিনিশ্চয়ের অপেক্ষা নই । অভিপ্রায় এই যে, 
প্রত্যক্ষস্থলে বিষয় হইতে প্রাপ্ত যে জ্রানের অর্থসারূপ্য বা প্রতিভীস, তাহার দ্বার! 
নিয়ত অর্থের প্রকাশ হয়। অর্থাৎ পরবর্তী বিকলপবিজ্ঞালে প্রতিভাস-অনুসারেই অর্থ 
নিশ্চিত হইয়া! থাকে । এই প্রকার অন্ুমিতিতেও পৃবর্ববর্তী যে ব্যান্তিনিশ্চয় ব। লিঙ্গব- 
জ্ঞান, তদনুসারেই অর্থ নিশ্চিত হইয়। থাকে । এই ভাবে অর্থনিশ্চয়ে নিয়ামক 
থাকায় প্রত্যক্ষের স্থায় অস্থমিতিরও প্রামাণ্য থ।কিবে। শব্দাদিম্থলে অর্থলিশ্চয়ের 
নিয়ামক ন! থাকায় তজ্জন্প জন ভাবাভাবানিয়ত অর্থেরই প্রকাশ করিবে । অতএব 
প্রমাণ হইবে ন! : ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-সাপশ্বত্ব-নিবন্ধনই যদি কোনও কোনও জ্ঞানের 
প্রামাণ্য থাকে তাহা হইলে নিত্যহাদিবিষয়ক যে অনুমিতি তাহাও প্রমাণ হউক, 
কারণ, প্রামাণোর- নিব্ধাহক হে ব্যপ্তি-নিশ্চয়-সাপেক্ষতা, তাহ! এ অন্থমিতিতেও 
আছে। কিন্তু বস্তুর ক্ষণিকহবাদীর। বস্তবিশেষে নিত্যব্বের অন্থমানকে কখনই প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না । এই আপত্তির উত্তরে আমর! বৌদ্ধ মতের অনুকূলে 
বলিতে পারি ছে, নিত্যহরূপ সাধাধর্শ্মটী অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উহার কোন ব্যাপ্তি 
থাকিতে পাবে লা । 

আপত্তি কর! যায় যে, “হুদে! বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ'’, এই স্থলীয় যে হুদে বহ্ছিমত্ের 
অন্ুমিতি, তাহাও প্রমাণ হউক । কারণ, উহা! ধুমে বহির ব্যাপ্ডিনিম্চয়ের 
ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাস্তবিকপক্ষেই ধূমে বহ্ির ব্যাপ্তি আছ । অভ্রান্তব- 
নিবন্ধনই 'নুনানের প্রামাণ্য, ব্যাপ্থি-সাপেক্ষব-নিবন্ধন নহে, এই প্রকার বলিয়। 
আমর। বৌদ্ধ মতের সমাধান করিতে পারি না। কারণ, সামাগ্য-বিষয়কব-নিবন্ষান 
অস্মানমাত্রই বৌদ্ধ মতে ভ্রান্ত । বৌদ্ধগণ যে সকল অনুমিতির প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াছেন, সেই অস্থনিতিগুলিও তাহাদের মতে প্রতীতি হিসাবে ত্রান্তই । কারণ, 
অলীক যে সামান্য লক্ষণ তাঁহা। মিয়।ই অন্ুমিতিবিষয় নিশ্চিত হইয়া থাকে বলিয়া 
বৌন্ধগণ ননে করেন । কাজেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণে তাঁহার! অত্রাস্তুত্বের নির্দেশ 
করিতে পারেন না) প্রমাণব!ত্িকের টীকায় চন্দ্রগোমী প্রমাণ যে অন্মিতি, তাহারও 
ভ্রান্তত্বের কথ! পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন .* 

আনার মনে হয় লিক্সোক্ত প্রকারে আমরা পূর্ব প্রদশ্িত আপত্তির সমাধ।ন করিতে 
পারি । লিঙ্গতা-সাপেক্ষতই অনুমানের প্রামাণ্যের নির্ববাহ ক. কেবল ব্যপ্তি-সাপেক্ষতা 
নহে। পক্ষধর্দতাসহকুত যে ব্যাপ্তি, তাহাই লিঙ্গত।। "'হ্ুদে। বহিসান্‌, ধুআ।২” ইত্যাদি 
স্থলীয় অন্মিতিতে ব্যাপ্তিসাপেক্ষতা খাকিলেও লিঙ্গব সাপেক্ষতা নাই । কারণ, উক্ত 





১ শহুনানল্ত তু ভ্রাস্থতে লতচপি প্রতিবস্ধবশাৎ প্রাথাণান্ ॥ চন্্রগোনীকৃত বাব), প্রমাণ" 
বাতিক পৃঃ ॥ 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ ৭ 


স্থলে লিঙগজূপে অভিমত যে ধম, তাহাতে হুদাত্মক পক্ষের ধৰ্ম্মত! না থাকায়, 
উহাতে যথার্থতঃ লিঙ্গতা নাই । অতএব লিঙ্গহ-সাপেক্ষত। ন! থাকায় উক্ত অঙ্গুনান 


আর প্রমাণ হইবে না । 

এক্ষণে আমাদের বিচার করিয়। দেখিতে হইবে যে, প্রবৃত্তিবিষয়ী তৃতার্থপ্রদর্শকহক্ূপ 
মে ধর্ম্মোত্তরোক্ত প্রমাণের লামাত্য লক্ষণ, তাহ! অমুমিত্যাব্মক জ্ঞানে আছে কিল।। 
পূর্ব্বেই আমর। বলিয়াছি যে অনুমান ভ্রান্ত বিজ্ঞান এবং ভ্রান্ত বিজ্ঞান কোনও অর্পের 
অর্থাং অর্ধক্রিয়ালমণ্থ বস্তুর প্রকাশক হইতে পারে না । শ্রতরাং অর্থপ্রদর্শকন্ছ 
ন! থ।কাঞ্ অনুমানে উক্ত লক্ষণের সংগতি হইবে না ধর্শ্মোতুর অবশ্যই অন্ুমানকে 
লিঙ্গসম্বদ্ধ নিয়ত অর্থের প্রকাশক বলিয়াছেন এবং নিয়ত অর্থের প্রকাশক ত-নিহস্ধন 
উহার প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়াছেন । আমি কিন্তু বৌদ্ধ সিদ্ধান্ডের অসুলরণ করিয়া 
কোন প্রকারেই ইহ! বুঝিতে পারিতেছিন। যে, কল্রিত যে সামান্য লক্ষণ, তাহার 
প্রকাশক অন্রমান কেমন করিয়। অর্থের প্রকাশক হইতে পারে। অপি চ, ধশ্মোত্তর 
প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলিতে গিয়া অর্থে প্রবৃত্তিবিষয়হরূপ বিশেষণটিই ব1 কি কারণে 
দিয়াছেন তাহ।ও আমর! বুঝিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, যাহারা সানাম্য 
লক্ষণের অর্থক্রিয়।সামর্থ্য স্বীকার করেল ন! এবং সামান্য লক্ষণের প্রকাশক অমুমানের 
প্রামাণা স্বীকার করেন, ট্রাহারা “অর্থপ্রক্ণাশক”কে প্রমাণের সানাশ্য লক্ষণ বলিতে 
পারেন ন! । ধর্শ্মোত্তর স্টায়বিন্দুর টীকাতে অনুমানের প্রামাণা সমর্থন করিতে গিয়া 
যাহ। কিছু বলিয়াছেন তাহ! নিতান্তই অস্পষ্ট এবং বহু চিন্তা করিয়াও আমি নিজে 
উহার কোন সদর্থ আসিঙ্কার করিতে পারি নাই । আমার মনে হয়, বৌদ্ধ মতে 
জ্ঞানের প্রমাত্থ যে কেবল নিজ বিষয়ের উপরই নির্ভর কারে তাহ] নহে । ভ্ানীয় 
প্রতিভাস যদি বিষয়সাপেক্ষ হয় তাহ! হইলে -প্রতিভাসী জ্ঞানটি প্রমা হইবেই এবং 
স্থলবিশেষে প্রতিভানটি বিষয়ল।পেক্ষ ন! হইলেও জ্ঞানটি প্রমা হইবে. যদি জ্ঞানজন্য 
প্রবৃত্তির বিষয়টি স্বলক্ষণ হুয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, জ্ঞানের আপন 
বিষয় অথব। দ্বানজন্য প্রবৃত্তির বিষয়, ইহাদের অন্যতর স্বলক্ষণ বা অর্থক্রিয়াসমর্থ 
হইলেই জ্রানটি বৌদ্ধ মতে প্রম! বলিয়! গৃহীত হইবে । প্রত্যক্ষস্থলে নিজ্ঞ বিষয়টি এবং 
অন্থমানস্থলে , তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিষয়টি স্বলক্ষণ হওয়ায় উহার। উভয়েই প্রমা বলিয়া 
গৃহীত হইবে। প্রত্যক্ষস্থলে স্বলক্ষণ বস্তুটি উহার আলম্বন এবং সাম্য জক্ষণটি 
তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিষয় এবং অমুমানে সামাস্ত লক্ষণটি আলম্বন ও স্বলক্ষণটি 
তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিষদ্দ। শাব্দাদি স্রানস্থপে আলম্বন ও প্রবৃত্তির বিষয় এই উভয়ই 
সামান্ লক্ষণ হইয়া থাকে। এই কারণেই বৌদ্ধমতে শাব্দাদি বিকপ্পবিজ্ঞানের 
প্রমাত্য স্বীকৃত হয় লাই। প্ৰতীতি হিসাবে অন্ুমানগুলি, বিকল্লাব্মক 


৮ দর্শন 


হইলেও তজ্ন্ প্রবৃত্তির বিষয়টি হ্বলক্ষণ হওয়াতেই উহারা পরমা বলিয়া 
গৃহীত হইবে, অন্য বিকল্প প্রম। হইবে না। “অর্থাব্যভিচান্রিতে সতি জ্ঞান” 
এই মতে প্রনাপের সামান্য লক্ষণ হইতে পারে না” কারণ, অর্থব্যভিচারী খে 
অন্থমান, তাহাতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । কলিত সামান্য লক্ষণের প্রকাশক 
অন্গমিতিতে অর্থাব্যভিচার থাকিতে পারে ন1। অনুমানের বিষয় যে সামান্য লক্ষণ, 
তাহার সামীপ্যে বা দৃরবন্ভিতায় জ্ঞানের স্ষুটহ কা অস্দুট হয় ন!। কাজেই 
সামান্ত লক্ষণের কোনও অর্থক্রয়াকারিব নাই। প্রতাঙ্ষস্থলে কিন্তু বিষয়ের সমীপে 
জ্ঞানের ক্কুটব এবং দূরবত্তিতায় ভ্ঞানের অস্ফুটহরূপ বৈলক্ষণ) সম্পা.দত হয়। কাজেই 
প্রত্যক্ষে বিষয়ের অর্থাক্রয়াকারিহ আছে। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বৌদ্ধ মতে প্রমাণের সামান্ট লক্ষণ কি প্রকার হুইবে? 
লক্ষ্যের স্বরূপে ইহার যে অদ্ভুত ধারণ! পোষণ করেন তাহাতে এই মতে প্রমাণের 
সামান্ত লক্ষণ ন! হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক । প্রথমতঃ অপরাপর দার্শনিক সম্প্রদায়ের 
ষ্যায় ই'হারাও স্মরণের প্রামাণা স্বীকার করেন ন! এবং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য 
স্বীকার করেন না।» অন্মিতির মধ্যে যেগুলি শ্যায়াদি মতেও ভ্রান্ত (হদো বহ্নিমান) 
সেই সকল অন্থমিতিরও ই'হার! প্রামাণ্য স্বীকার করেন ন। । বৌদ্ধ মত হিসাবে ভ্রান্ত 
হইলেও “পব্বতে| ঝক্কিমান্ত ইত্যাদি অনুমিতির বা “সব্বং ক্ষণিকম্” ইত্যাদি 
অন্ুমিতির আবার ই'হারা প্রানাণ্য স্বীকার করেন। সামান্য লক্ষণের প্রকাশক কোনও 
কোনও অনুমিতির (পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুমিতির) প্রামান্ স্বীকার করিলেও সামান্য লক্ষণের 
প্রকাশক শাব্দ জ্ঞানের (যাহ! হ্া।য়াদিমতে অত্রান্ত) আদে হার! স্বতন্ত্র প্রামাণ্য 
স্বীকার করেন না। অন্ুনিত্যাস্তক সবিকল্পক জ্রানের প্রামাণা স্বীকার করিলেও 
স্বলক্ষণার্থ-প্রকাণক নির্ববিকল্পক অপরোক্ষ বিজ্ঞ/লের অনস্তরভাবী যে বিক্লাধ্যবসায়, 
তাহার আবার ইহার! পুথক্‌ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না । বিপর্যস্ত অর্থের প্রকাশক 
মিথযাজ্ান ব। বিপর্ধযাস এবং ভাবাভাবানিয়ত অর্থের প্রকাশক সংশয়াত্মক জ্ঞ/নের ত’ 
কেহই প্রামাণ্য ব্বীকার করেন লা। সুতরাং ই'হারাও তাহ! করেন ল1। সুতরাং 
কোনও বিকল্পবিজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার এবং কোনও বিকল্পের প্রামাণ্য অস্বীকার 
করিয়া যে অসুবিধার স্থপ্টি ইহারা করিয়াছেন তাহাতে, ইহা! আমর! অনায়াসেই 





১। ঠতম্থাদন্থাকাববন্ত গ্রহ লাকাহান্তরবতি বস্তলি প্রমাণম্‌ । বথ। পতশজ্থগ্রহি শুক্রে শথ্খে। 
দেশাস্তরগ্রাতিচন দেশাচ্যরস্থে প্রম(পম। যখ! কুক্ষিকাবিঝরদেশস্থা্াং নপিপ্র চায়াং অপিগ্র।হি 
জ্ঞানং নাপবরকদেশস্ে মণৌ। কালাস্তরঘুক্তএহি চ ন কালাগ্ছরবতি বস্তনি প্রমাণম্‌। 
যথা অর্ভরাত্রকালে মধ্যাহৃকালবন্তএ্রাহি স্গরজ্ঞানহ নাঞ্হাঅক!লে বন্তনি ুমাণম্ণ ৪ ধর্শ্মবোত্তর- 
ক্ষুত ব্যাখ্যা, স্কায়বিন্দুর ১৭ সৎ ॥ 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাণের সানাম্য লক্ষণ ৯ 


বুঝিতে পারি যে. এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ করা পুন সহজ হইলে না। 
এই কারণেই বোধ হয় বৌন্ড নৈয়ায়িকদের নঙ্যে অনেকেই প্রমাণের সানান্ লক্ষণ 
করিতে অগ্রপর হলেন নাই ৷ ধন্মকীন্ডি যে অর্থতঃ সন্যগঞ্ঞানকে প্রনাণ বলিয়াছেন 
তাহ্‌। নিতান্তই অস্পষ্ট । ধৰ্শ্যোত্তর চেষ্ট! করিয়াও ক্ানগত সনান্তির নিব্বচলে বার্থ 


হইয়াছেন বলিয়াই আমি বুঝিয়াছি । ধশ্রোভবের বার্পভার কারণ আমি ইতচপ্রাক 
বলিয়াছি। 


আমি বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়! নিয়ো ক্ত প্রমাণের সানাম্য লক্ষণ করিলাম । 
সুক্তহাযুক্রহবিচারের ভার সুদীগশণের হস্তে ন্যস্ত রহিল । লক্ষণটি এই__দমর্থগ্রকাশ 
ও পিঙ্গাবিবয়করে সতি লিঙ্গতাসাপেক্ষহ এতদচ্য তরকূপববৃদ। আন্যতর রূপ যে অথ- 
প্রকাশকহ তাহ। থাকার দরুণ অব্রান্ত প্রত্যক্ষে এই লক্ষণের সমন্বয় হইল, এৰং 
অর্থপ্রকাশহ ন! থাকিলেও অন্চতর রূপ যে লিঙ্গাবিষয়কত্ে সতি লিঙ্রতাসাপেক্ষাহ, 
তাহ! থাকার দরুণ ক্ষণিকরাদির অন্ুনিতিতে এই লক্ষণের সনপ্রয় হুইল। পক্ষ- 
ধর্ম তা-সহকৃত-ব্যাপ্ডতি-ূপ যে লিঙ্গতা, তাহা! সম্ভব ন! হওয়ায় “হবদে! বহ্নিমান” ইতাদি 
আস্ত অহ্ুনিতিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। প্রোক্ত লিঙ্গতাবিষয়ক যে স্মরণা- 
ঘাাস্মক বিকল্পপ্রতীতি, তাহাতে স্বিষয়ক সংস্কারদ্বার! লিঙ্গতাসাপেক্ষহ থাকিলে ও 
লিঙ্গাবিষয়কহ্থ না থাকায়, উহাতে প্রমাণলক্ষণের অতিবাণ্ি হইল ন।। শাব্দাদি* 
রূপ বা প্রভ্যক্ষের অনস্তরতাবী অধ্যবসায়াদিরূপ যে বিকল্পপ্তীতি. তাহাতে এই 
লক্ষণের অতিবাণ্তি হইবে লা । কারণ, এ সকল বিকলপ্রতীতিতে লিঙ্গতাসাপেক্ষত 
নাই অর্থপ্রকাশকত্বও নাই । অন্মমিতিতে কখনও লিঙ্গের ভান হয় না, ইহ! স্বীকার 
করিলেই এই প্রকারে আমর! গ্রনাণের লক্ষণ করিতে পারিব। অন্যথা লিঙ্গ বিষয়ক 
যে সকল স্দহুমিতি, তাহাতে এই লক্ষণের অবাপ্তি হইয়া যাইবে । অসদ্ধিবয়ক 
হইলেও লিঙ্গতা-সাপেক্ষহ-নিবদ্ধনই যখন অনুমিত, াব্মক বিকজের প্রামাণ্য বৌদ্ধ মতে 
স্বীকৃত হইয়াছে, তখন এই মতে কুট-লিঙ্গক সদনুমিত্তিকে৯ কখনই প্রমাণ বলা যাইবে 
ন! । কারণ. এ প্রকার অন্মিভিতে লিঙ্গভানংপেক্ষাহ নাই । কাজেই প্রদশিত প্রনাণ- 
লঙ্গণের কৃট-লিঙ্গক সদস্নিতিতে অব্যাপ্তির আশংক। হইবে ন1। ধারাবাতিক প্রত্যক্ষ- 
স্থলে দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষেরও প্রথম প্রত্যক্ষেরই মত প্রামাণ্য আছে । কারণ, প্রথম 
প্রত্যক্ষের স্যায় দ্বিতীয্নাদি প্রতাক্ষগুলিও সদর্থের প্রকাশক। মনি প্রভাতে মনিভ্ঞানম্থালে 


১। হেতৃতে সাখের ব্যাপ্তি ন! খ।কিলেও ভ্রাম্ক ব্যান্তিলিশ্চমের কলে বে অগ্তমিতিটী হউজাছে, 
তাহা সং। যেমন “পৃথিবী গন্ধবতী ডবাত্বাং" ইত্যাদিস্বলীয্প বে “পৃপিনী গন্ধবতী”ইতাাকার 
অঙস্ুমিতিটী তাহা সৎ, কারণ পৃথিবীতে বস্তত:£ গন্ধ আছে। কিন্ত জব/ত্বক্ধূলপ চেডুচী 
গন্ধের বালা নহে। এই প্রকার ঝ্যন্িগাবী হেতুদ্ধারা ঘে সদচুমিতি ₹4. তাহাকে 
শ্কুটলিঙ্গক” স্দগমেতি বল! হউজাছে। 








দর্শন 


জ্বানের ভ্রান্তহনিবদ্ধলই উহার বিষয়কে অলীক বলিতে হইবে | সুতরাং অর্থ- 
প্রকাশ্বকহ ব! লিঙ্গভাসাপেক্ষাহ নাঁ থাকায়, উহাতে মহুক্ত প্রনাবলক্ষণের অতিব্য।প্তি 
হইবে না । উক্ত জ্ঞান ভ্রান্ত হইলেও সঙ্গিহিত দেশে মণি আছে বলিয়াই প্রবৃত্তি 
সফল হয়৷ 

এক্ষণে আদাদিগকে বিচার করিয়। দেখিতে হইবে যে, বৌদ্ধ মতে কি স্সায়াদি 
মতের ম্যায় ইন্দ্রিয় ব। বিষয়েন্দিয়-সন্লিকর্ষকে ব! ব্যাপ্তি-নিশ্চয় ব! পরাম্্শকে প্রমাণ 
এবং তততক্ষগ্ত প্রমিতিকে প্রনাণের ফল বল! হইয়াছে, অথবা এই শ্রনাণ এবং ফল- 
বিষয়েও এই নতে কোন নৃূতনত্ব আছে । শ্যায়াদি মতের ম্যায় এই মতে উন্ভ্রিয় বা 
বিবয়েন্দরিয়-সল্লিকর্ষকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা হয় নাই এবং ব্যাণ্তি-নিশ্চয় ব! পর।স্শকেও 
অনুনানপ্রমাণ বল! হয় নাই। ইহারা সাকারবিদ্ঞানবাদী, অথ চিত্ত বা চৈত্য 
পদাথপডলি বিষয়ের আকার লইয়। উৎপন্ন হয় বলিয়াই ইহার! বিশ্বাস করেন।৯ 
ম্যায়াদি নতের ম্যায় বিষয়-প্রকাশাব্াক (স্ব-প্রকাশাত্মক নহে) আত্মগত এক প্রকার 
সাময়িক গুণকে অথবা বেদান্ত মতের ন্যায় বিষয়াকারক অস্তঃকরণবৃন্তযুপহিত 
চিংকে ইহার! জ্ঞান বলেন নাই! এ যে সাক্কার বিদচ্ঞানগুলি, উহাদের 
যে স্বগত ব! স্বাভিন্ন আকার গুলি তাহাই প্রমান২ এবং এ বিষয়াকার নিয়া যাহ! 
উৎপন্ন হয়, সেই যে বোধাত্মক পদ৷থ”, তাহাই প্রমিতি বা প্রমাণের ফল । আকার 
ও আকারীর বনস্বতঃ ভেদ লা থাকিলেৎ কলিত ভেদ নিয়াই প্রমাণ ও. ফল ব্যবহার 
হইয়া থাকে । 

স্যায়াদি নতে যেনন জ্রগ্য-জনক-ভাব-নিবন্ধন ফল-প্রসাণ-ভাব, তেমন বৌদ্ধ মতেও 
ষে দ্গ্য-জ্নক-ভাব-নি‘দ্ধনই ফল-প্রমাণ-ভাব কথিত হইয়াছে, তাহ! লহে। পরস্ত 
বাবস্থাপা-ব্যবস্থাপক-ভাব-নিবন্ধনই ফল-প্রমাণ-ভাব স্বীকৃত হইয়াছে।* চক্ষু 
বিজ্ঞানকে নীলাকারেও উৎপাদিত করে পীতাকারেও উৎপাদিত করে। কাজেই 





১। "“‘চিত্তং দনোহথ বিজ্ঞানমেকাৰ্থং চিৱচৈতলাঃ ৷ সাত্ৰহ্থালব্বনাকারাঃ সম্প্রযুক্রাম্চ পঞচধ।” ॥ 

আনিৎশ্ঘকোশ, হল কোশস্কান, ৩৪ক। ॥ 
“সাকাবাঃ তশক্ৰৈবালব্বনস্ত প্রকারেশাকয়ণাহ। বেন তে সালৰ্বনাঃ তকস্যৈবালঘ্বনস্ত প্রকারেণ 
গ্রহণাং*॥ বশোমিশ্রকৃত 'দটার্থ। ॥ “সায় ইদ্লিয্াশ্রিতত্বাৎ, সালব্বন। বিষ্ত্রহণাং, 
সাকারাঃ তশ্যৈব আলখনন্ত প্রক[বেপাকরণ্যৎ্ ॥ শ্রুটার্থান্রত ভান্য ॥ 


এ 


শঅর্থলাকপ্যমন্তর প্রমাপস্ত ॥ ্াছবিন্দুৎ ২* সুত্র ॥ অর্থেন লহ যং সারুলাহ সাদৃশ্যম'ক্ আনত 
তং প্রনাণ্ম্” ৪ ধশ্থোতিনীয় ব্যাথা! ॥ 


৩. শনগাআ জন্তপনকভাবনিবন্ধন: সাধ্যলাখনভাবো যেন একসম্মিন বিরোধ: শা অপিতু 
ব্যবস্থাপযব্যবন্থাপঞ্চভাবেন। তত এক্ট বন্ধন কিক্চিদপং প্রমাণং কিঞ্চিৎ প্রসাণফলং ন 
বিক্রদাতে” ॥ ক্কায়বিন্দুর ২১নত্রের ধর্ছো তরী ব্যাখ্যা ও 


বৌদ্ধ দলে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ 


বিভঙ্কানের জনক শে উত্ত্রিয়, তাহ! বিজ্ঞানকে নীলাকারে বা পীতাকারে ব্যবস্থা পিত 
করিতে পারে না । বিদ্রানের পর্রবন্তী ক্ষণে উৎপন্ন যে অধাবসায়াস্রক দিকল্পপ্রতীতি, 
তাহা আমাদিগকে ক্দানাইয় দেয় যে, এক একটী বিজ্ঞান এক একটী আক।র লঈয়াই 
ব্যবস্থিত আছে ।১ পরবন্তী সধ্যবসায়স্রক বিকল্প প্রতীতির দ্ব।র! অন্ুদ্ভয়নান এই হে 
বিজ্ঞানগত নীলাপিসারূপ্য বা নীলাছাকার, ইহাই নীলাদির অসাবূপ্যবিশিষ্ট যে 
লীতাদি বিজ্ঞানক্ষণ, তাহা হইতে বারুন্ত করিয়া উক্ত বিজ্ঞানকে নীলবিহয়কত্রে 
বাবস্থাপিত করে । সুতরাং এ যে নীলদার্প্য বা নীলাকার ত+হাই ব্যবস্থাপক বলিয়। 
প্রমাণ হইবে এবং এ যে সংব্দনাম্মক বিজ্ঞানটী তাহা ব্যবস্থাপ্য হিসাবে 
উক্ত সাবপ্যাত্মক প্রমাণের ফল হইয়া থাকে। প্রাত্যক্ষিক প্রতীীতিগুলি 
নির্ধিরবকল্রক বঙ্গিয়। স্বপ্রকাঁশাধাক হইলেও অ-নীল-সংবেদলার বাবুন্তির দ্বার! নিছে কে 
নিন্দে ব্যবস্থাপিত করিতে পারে লা। পরবতী অধ্যবপায়াত্মক যে বিকক্পপ্রতীতি, 
তাহাই উচাকে নীলসংবেদনরূপে ব্যবস্থাপিত করে। এই কারণেই প্রাত্াঙ্গিক 
প্রতীতিগুলি উংপত্তিক্ষণাবঙ্চেদে সং হইলেও অব্যবস্থাবশত: অসংকলই থাকে। 
অধ্যবপায়াত্মক বিকল্পপ্রতীতিগুলি শ্বয়ং প্রতাক্ষের উত্তরবন্ভা দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন 
হইয়1 পর ক্ষনে, অথাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীতির তৃতীয় ক্ষণে, যে উহাকে নীলাদিসংবেদন- 
রূপে ব্যবস্থাপিত করে, তাহা নহে, পরস্ত এ বিকল্প প্রত্তীতি স্বোহপন্তিক্ষণেষ্ট পুর্বধবন্তা 
প্রত্যক্ষ প্রতীতির নীলাদিসংবেদনতার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ পরবন্তর্ণ বিকচুপ্রতী.ত গুলি 
নিছ্ের।ই পূর্ববর্তী নির্বিবকজক প্রতীতির নীলাদিসংবেদনতার ব্যবস্থাপনান্ধক হয়! 
উৎপন্ন স্থইয়! থাকে । কাজেই শ্বোৎপত্তিক্ষণেই উহার! পূর্ববর্তী নিবিধকতক গ্রতীতি- 
গুলিকে নীলাদিসংবেদনরূপে ব্যবস্থাপিত করে। যদিও অধ্যবসায়াত্মক বিকললপ্রতীতি- 
গুলিই পূর্ববর্তী নিব্বিকল্পক বিজ্ঞানগুলিকে তাহাদের লিজ [নিজ বিষয়ানু সারে 
ৰাবস্থাপিত করিয়া থাকে ইহা সত্য, তথাপি নির্বিবকল্পক বিজ্ঞ।নের যে বিষয়সানূপ্য 
তাহাকেই আ।মরা ব্যবস্থাপক হিস(বে “প্রাণ” নামে অভিহিত করিব । কারণ, এ যে 
নির্বিবিকম্পক নিদ্ভানের পরবন্তী মধাবসায়াত্মক বিকল্প প্রতী টি, উহার! পূর্ববর্তী 
নিব্বিকল্পক বিদ্রানের যে স্বগত নান! প্রকারের বিষয়সারপ্য, তদ্বশেই উহাদের 
ব্যবস্থাপন।ত্মক হইয়! থাকে । কাজেই নিশ্চীয়মান যে বিজ্ঞানগত বিষয়সারূপ্য, 
তাহাই ব্যবস্থাপক হিসাব প্রমাণ, এবং ব্যবস্থাপামাল যে নিবিধকপ্রক প্রতশতিগুলি 





১) এব্যবস্থাপনচেতুহি সাজপাহা তঙ্গ জানভ্ত বাবস্থাপনঞ্ষ নীললংবেছগনন্গপম্‌ । বাবস্থা পকশ্চ 
বিকল্পলত্ায: প্রত্যক্ষবলোৎপরে| জষ্টযবাঃশ ॥ এ ॥ 

২। “জিনিতেন ভ্ধ্যবলাযেন সাজপ্যবশান্রীলবোধরূপে জ্ঞানে অবস্থাপ্যযানে সান্তল)ং ঝাবন্থাপন- 
হেতুত্বাং প্রমাণং সিন্ধং ভবতি’ ॥ স্তাকবিন্দুর ২১ হুত্রের হর্টোতুরীক ব্যাখ)! ॥ 


১২ দর্শন 


তাহার! প্রনাণের ফল । এই ভাবে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থপকহ-নিবন্ধনই ফল-প্রনাণ-ভাব, 
জন্যা-জনক-লিবন্ধন নতে। অভেদে জন্যজজলকভাব সম্ভব ন! হইলেও ব্ানম্থাপ্য- 
ব্যবস্থাপক-ভাব হইতে কোনও বাধা নাই । সবিকল্গক প্রতীতিগুলি যে বিধয়-নামাদির 
গ্রহণের কলে স্ববিষয়ে ব্যবস্থপিত থাকে, তাহ! নহে । সবিকল্কস্থলে যাহ! 
বিবয়গ্রহপাত্মক তাহাই আবার নামাদির গ্রহপাস্মক হইয়া থাকে । কাজেই এ স্থলে 
নামাদির গ্রহণকে বিযয়গ্রহণ হইতে পৃথক্‌ বলা যায় না। 

যদিও নির্বিবিকল্পক প্রত্যক্ষ গুল অনিশ্চীয়মান অবস্থায় অর্থাং স্মেংপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে 
বিষয়মারূপা সবেও ততথ্বার। উহার! ব্যবস্থিত থাকে না, পরস্ত উত্তরক্ষণোৎপন্ন যে 
অধ্যবসায়াত্মক বিকল্প প্রতীতি, তাহার দ্বারাই বিষয়াংশে ব্যবস্থাপিত হয় ইহ সত্য, 
তথাপি এ পরবন্তা বিকল্পকে বৌদ্ধ মতে প্রমাণ বা ফল বলা হয় লাই। কারণ, 
প্রতাক্ষের পরবর্তী যে বিকল্পপ্রত্যয়, উহা? উহার নিজের কাজ যে বিষয়গত বিক ভান!” 
রূপ ব্যাপার তদ্ধার! নিঞ্জের বিষয়কে ব্যবস্থাপিত করে না» পরন্ত পূর্ববর্তী গুতাক্ষের 
ব্যাপার খে দর্শন বা! সাক্ষাংকার তাহার দ্বারাই বিধয়কে অধাবদায়িত করে । প্রত্যক্ষ" 
স্থলে এনীলং পশ্যামি” এই আকারই অর্থ অধ্যবসিত হয়, “নীলং কল্পয়ামি”, “নীলমূৎ- 
প্রক্ষে” ইত্যাদি আকারে অধ্যবসিত হয় ন! ।১ নিজের ব্যাপার যে উৎ্চপ্রক্ষা তাহাকে 
পরিহার করিয়। পূরববন্তা প্রত)ক্ষের ব্যাপার যে দর্শন, তাহাকে লইয়া অর্থের অধ্যবসায় 
করে বলিয়াই প্রত্যক্ষস্থলীয় অধ্যবসায় প্রমাণ বা ফলের মধ্যে গৃহীত হইবে লা 1২ অস্থ 
মানস্থলে বিকল্প প্রতীতিগুলির অর্থাৎ অগ্মিত্যাস্বক বিকলপ্রতীতিগুলির স্বব্যাপারের 
দ্বারাই অর্থাৎ “পববতে বহিমুতপ্রেক্ষামহে” ইত্যাদি আকারেই অথণঞ্চলি নিশ্চিত 
হইয়। থাকে । কাজেই এ সকল বিকলঞচলি প্রমাণফকল হিদাবে গৃহীত হইবে এবং 
এ বিকল্পগত যে বিবয়সাক্রপ্য ( অলীক সামাগ্ঠাংশাকার ) তাহ! পামাণ হুইবে। 
অগমিতিচ্থলে নিশ্টীয়মান যে বিষয়, তাহা? অসৎ ঝা অলীক হইলেও প্রবৃত্তির যে 
স্বলক্ষণবস্ত তাহা অলীক নহে । এই যে দর্শনাস্মক প্রত্যক্ষব্যাপার ব। উৎপ্রেক্ষাত্মক 
বিকলপব্যাপারের কথ! বল! হইল, ইহ! নির্ব্বিকল্লক প্রত্যক্ষপ্রতীতি বা সবিকল্পক 
অনুমিত্যাস্থক প্রতীতি হইতে কোনও পৃথক্‌ পদার্থনহে। ভাট মতে যেমন বিষয়ে 
জ্বানজন্য ভ্ঞাততারুপ পৃথক্‌ পদার্থ” স্বীকৃত হইয়াছে, তেমন ভাবে বিষয়গণ্ত জ্ঞানজ 
কোনও ব্যাপার, যাহা জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তাহ! বৌদ্ধ মতে স্বীকৃত হয় নাই 





১৪ “ৰশ্মাৎ প্রভাক্ষবলোৎপন্জেনাঘাবদাজেল দৃষ্টত্েনোখোহংসীয়তে লোখক্রেশ্সি তেন” ॥ 
ক্লায়বিন্দুর ২১সত্রের খশ্রোতরীছ ব্যাস্যা ॥ 


২। ত্বাং প্বহালাও২ তিরস্কুতঃ প্রত্যক্ষবাপারমাদশদতি হত্রার্থে ুত্)ক্ষপূর্ককে!ইঘ)বসা চতুর 
প্রতাক্ষং কেবলমেব প্রনাণন্”॥ এয 


বৌদ্ধ দর্শনে প্রনাণের সামান্য লক্ষণ ১৩ 


বলিয়াই আমার বিশ্বাস । নিন্দপ্করসম্বান্ধে বিষয়গত করিয়া] দ্যান যখন গৃহীত হ্য়, 
তখন এ জ্ঞানকেই বল! হইয়! থাকে জ্ঞানের ব্যাপার । সুতরাং পুরে যে দর্শন বা 
সাক্ষাৎকাররূপ প্রতাক্ষবণাপার ব। উৎপ্রেক্ষাত্মক বিকলব্যাপাকের কথা বলিয়াছি, 
তাহা প্রতাক্ষপ্রতীতি ব! বিকল্পপ্রতীতি ছাড়! অন্য কিছু নহে। অতব। বিকল্পের 
বিধয়রূপে অমরা যদি বিষয়গত কোনও জ্ঞানব্যাপার স্বীকার করি, তাহ্যতেও বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হইবে না। ভ্তানজ বিষয়গত কোনও সদ্ভূত জ্ঞাতত' 
স্বীকার করিলেই সিদ্ধান্তের হানি হইবে ৷ অসদ্হছুত সানান্যাংশ্রের ম্যায় অসদ্ভুত 
জ্ঞ।তত। স্বীকারে কোনও বাধ! আনি দেখিতে পাই না। ইতি প্রনাপের সামান্য 
লক্ষণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ 


ভারতীয় দর্শনে বিচারবুদ্ধি ও শব্দপ্রমাণের স্থান 
শুই বক্রাল্নমিন্যচলরজ্ঞ জ্ুভাচাশ্বঃ, এম.এ., পি-এচ.ডি. 


বৈদিক যুগ প্রাগদার্শনিক যুগ । এ যুগে বিচারবুদ্ধির পরিচয় যে একেবারে 
অজ্ঞাত ছিল তাহ! বলা অহ্থচিত। মানুষের মনে যখন সংশয় জন্মায় তখন সেই 
সংশয়কে দূর করিতে না পার। পর্যন্ত মানুষ ঠিক্‌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে লা) 
এই সংশয়কে দূর করার জন্য বিচারবুদ্ধির আবশ্যকতা অস্বীকার কর! যায় ন! । 
বৈদিক যুগে মানবমনে নান! সন্দেহ উঠিয়াছে জগতের জশ্মবিষয়ে ও পরলোক- 
বিষয়ে । সেই সকল সংশয়ের সদুত্তর অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় নাই 
সংহিতাযুগে ৷ ত 

অমনোনভ মতকে খণ্ডন করিতে হইলেও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হয় 
সংহিতা যুগে সংবাদসহিতত্যে বাদানুবাদ দেখা যায় । যম যনীর মত খণ্ডন করিয়। 
নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অতএব ভারতীয় আধ্যমনে বিচারবুদ্ধির বীজবপন 
হইয়াছিল এই যুগে, যদিও বিচারবুদ্ধি অপ্রস্ক,টিত বৈদিক দর্শনে কোনও স্থান লাভ 
করে নাই । 6 

ব্রাঙ্মণযুগে কণ্মকাণ্ডের ক্রিগাকলাপনির্ণয়ে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন অ।মর। দেখিতে 
পাই) বিচারবুদ্ির অদ্কুরোদগম এই যুগে হইয়াছে । বেদের আরণ্যকতাগে স্বল্প- 
প্রদর দর্শনালোচনায় হিচারবুদ্ধি স্থানলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

উপনিষদ্‌-ফুগে দার্শনিক তত্বালোচনায় বিচারবুদ্ধির বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়। শব্দ- 
প্রমাণ ও মননের সমান আদর এই যুগে দেখ! যায় । পূর্ববপক্ষ খণ্ডন করিয়! সিদ্ধান্ত 
স্থাপন কর! হইয়াছে । আত্মাকে বুঝাইবার জন্য বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিবার সনয্ও বিচারবুক্ধি উপেক্ষিত হয় নাই । এই যুগে কিন্ত 
সকলের চেয়ে বেশী জোর দে ওয়! হইয়াছে নিদিধ্যাসনের উপর । 

উপনিষদ্‌-যুগের পূর্ক্বে অনাধ্য সমান্দে প্রতিষ্ঠিত ছিল জড়বাদ ও দেহাস্ববাদ । এই 
মতের আভাস পাওয়া যায় সংহিতাযুগে । এই মতবাদের খণ্ডন উপনিষদ্-যুগে দেখা 
যায়। ইহা হইতে বুঝ যায় যে, এই মতবাদের সহিত আৰ্য্য মতবাদের সংঘর্ষের বেশ 
বড় প্রাচীন ইতিহাস ছিল। সে ইতিহাস বহুপূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে। বিচারবুদ্ধি 
অবলম্বন করিয়া! জড়বাদীদের আত্মবাদ ও শব্দপ্রযাণকে ধূলিসাৎ করিবার চেষ্টা খুবই 
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স্বাভাবিক বলিয়। অভমান করা অলঙ্গত নয় । এই যুগের প্রধান বিচার্য্য খুব সম্ভবতঃ 
ছিল 2 
(১) জড়ের স্বতস্থত। ও তান্বিককতা। বনাম ছ্ড়েব্র বিজ্ঞানাধীনতা ও অতান্বিকতা, 
(২) আম্মার অসতা! বনাম নিত্যসন্তা, (৩) শ্রুতির সত)তা বনাম অসত্যতা, এবং 
* (৪) ইন্প্িঘভ্ানের বিষয় প্রকাশে একমাত্র অধিকার বলাম আংশিক অধিকার । 
এই বিচাৰ্য্য বিষয়গুলির উত্থাপন ও নিষ্পত্তি বিচারবুদ্ধির প্রয়োগভিন্ন হইতেই পারে 
ন!। লোকায়তদিগের যুক্তিমূলক বিরুদ্ধালোচনাই ভারতীয় দর্শনের স্থত্রপাত 
করিয়াছে । 


লোকায়ত মত ভারতীয় জনমতে যে আলোড়ন স্যপ্টি করিয্মাছিল তাহা প্রশনিত 
করিবার জন্য কপিল সাংখ্যশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তির সাহায্যে 
জড়কে প্রনাণ করিলেন এবং স্বহ্্ম বিশ্লেষণের দ্বারা মৌলিক ক্ডতন্বের পরিচয় 
দিলেন। শব্দের প্রামাণা প্রতিপাদন করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা কপিল 
করিয়াছিলেন কি ন। তাহ জানিবার কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য নাই। 
লোকায়তেরা আরম্তবাদের সাহায্যে জড় হইতে চৈতন্যস্থষ্টির উপপন্তি করেন। 
জড় হইতে চৈতন্সের উৎপত্তির অসম্ভাব্যতা দেখাইতে গিয়। কপিল 
পরিণামবাদের যুক্তিযুক্ততা দেখান। পরিণ।মবাদ মালিতে গেলে জড়কে গতিশীল 
রূপে স্বীকার করিতে হয়) চৈতকস্কের সহিত জড়ের বিরোধকে চিরন্তন করিবার 
উদ্দেশ্যে চৈতম্ককে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল প্রমাণিত করেন। প্রকৃতির স্বামিরূপে 
পুরুষকে পরিচিত করিয়া আর্ধ্যমতবাদের প্রাধান্য দেখালেও জড়ের স্বতন্ত্র সা 
স্বীকার করিতে কপিল বাধ্য হইলেন । বিচারবুদ্ধি জড়ের অস্তভিহ মালিতে 
বাধ্য হইল । 


আ.ফুর্বেদশান্ত্র প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের কেন্দ্র। এই শা জড় বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে । দেহের নানা অবস্থা! লক্ষ্য করিয়া অস্থুমানদ্বার। এই 
শান্ত্রবিদের। বুঝিলেন ঘে, চৈতন্য স্থায়ী পার্থ নয়। আস্ম। দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াই 
চৈতন্য লাভ করে। বৈজ্ঞানিক বিচারবুন্তি আত্মার রূপাস্থুর লক্ষ্য করিল, জড়কে 
প্রাধান্য দিয়! আস্মমকে সিংহাসনচ্যুত করিল । 


ইহার পর আসিল ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধযুগের বিচারবৃদ্ধির বন্য1। নির্বিবকলুক 
প্রত্যক্ষ ক্ষণিকবাদের মূল ভিত্তি স্থাপন করিলেও, বিচারবুদ্ধি এই দর্শনের সৌধ 
নির্মাণ করিল দার্শনিক পূর্বপুরুষদের অধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত গতিশীলতার ধারণ! 
ও শ্রুতিনিরপেক্ষত! দর্শন-আ.লোচনাকে নদীর প্রবাহের মৃত সব অন্তরায় অতিক্ৰম 


১৬ দর্শন 


করিয়া চলিবার নির্দেশ দিল। বিচারবুদ্ধি দর্শনজ্ঞগতে যুগাস্তর স্থষ্টি করিল। 
গতিই লতা, স্থিতি কল্পনার কুহকে স্ষ্ট। অস্তডিমিত গতি বৈভাষিককে সৌত্রাস্তিকে 
বূপাধিত করিল । দৌত্রান্ডিক যোগাচারে উন্নীত হইল । যোগাচার অনির্র্ষচনীয় 
শৃগ্চতার দিকে ছুটিল। বিচারবুদ্ধি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইলে গতি স্তব্ধ হইল 
বর্ণনার অতীত পরম শৃশ্যে, চত্ু্ষেটি-বিনিরুক্ত অনির্ধবচনীয় কিছুতে । অন্ধকার 
সাগরের চিত্তদ্বীপে সমাধির নিম্চলশিখ। প্রদীপ জ্বালল। বিচারবুদ্ধি অস্তমিত। 
জ্ঞাতা নাই, জেব্তয় নাই-__শুধু অনির্বচনীয় প্রকাশ । 

চিন্তা্জগতে বিচারবুদ্ধি যতই বিল্পব আন্ক ন। কেন, অনিয়স্ত্রিত বিচারবুদ্ধি যে 
নির্ভরযোগ্য নয় তাহ! প্রমাণিত হইল । ভারতীয় মন আশ্রয়ের জঙ্ট ব্যাকুল 
হইয়া পড়িল । আধ্যদার্শ(নিকের বংশধরের1 শ্রুতিকে অথাৎ শব্দপ্রমাণকে কেন্দ্রে 
স্থাপিত কন্গিয়া বিচারবুক্ষিকে পুনরুম্জীবিত করিলেন, বৌদ্ধ দার্শনিকদের শ্রুতির 
বিরুদ্ধে অভিযানের উত্তরে পাণ্ট। আক্রমণের জন্য বিচারবুদ্ধিকে নব সাজে সজ্জিত 
করিলেন)  ম্ময়বৈশেহিকগণ পরতঃপ্রানাণ্যঝাদের যৌক্তিকতা দেখাইয়া তর্করণে 
প্রবৃত্ত হলেন । কোন বিষয় প্রমাণিত করিতে হইলে একাছিক প্রমাণের সংবাদের 
(একনত্যের) আবম্টকতা স্বীকার করিয়া লইলেন। সকল যুক্তিতর্কের সর্বশেষ 
অবলগ্থনীয় দৃষ্টান্ত (বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয় পক্ষের স্বীকৃত স্থল)। শাহর! 
যুক্তির সাহায্য দেখালেন আত্মাই শেষ গতি । ইহার প্রথম পরিচয় হয় শ্রুতির 
সাহাযো, ইহার বিশেষ জ্ঞান হয় অনুমানের সাহায্যে। এই অন্থমালের নামই 
অস্বীক্ষ।। এই অঙ্ধীক্ষাই প্রধান বিচাৰ্য্য । এই জন্যই গৌতম-শান্সের সংজ্ঞা! আম্বীক্ষিকী 
বিদ্া। তর্কবিগ্কার আদিম গ্রন্থ গৌতমস্থত্র লঘঘ। বিশেষ প্রয়োজনে তর্কবিগ্ঠার 
প্রয়োগ এই বিস্তার সার্থকত! ও মৌলিকতা। প্রমাণ করে । শ্রুতির প্রামাণ্য স্থাপন ও 
আব্মতব্বের অনুকূপ তর্কের উদ্াবন এই বিগ্ার বৈশিষ্ট্য । শ্রুতির শকুষ্টিত আনুগত্য 
না করিয়া, শ্রতিদংরক্ষণ অধিক কর্তব্য মনে করিয়। বিচারবুদ্ধিকে কেন্দ্রীয় স্থান 
দেওয়! হইয়াছে শ্যায়দর্শলে । এখানে তর্ক প্রতাক্ষনিয়ন্্রিত উচ্ছ.ব্খল নয় । জনসাধারণের 
প্ৰত্যক্ষে আস্থা স্থাপন করিয়া জনসমাজ-পরিগৃহিত বাহা জগৎকে প্রমার মূল উৎ্স- 
রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া নৈয়ায়িকগণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানের শক্তিতে 
তাহাদের আস্থ! ছিল অগাধ ( প্রত্যক্ষ জগতের ছ'চে তাহার! অতী্র্য় স্থায়ী 
লোকের স্ুষ্টি করিলেন । পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া! আত্ঘ। ও ঈশ্বর পর্য্যন্ত 
সকলকেই সাধারণ নিয়নের বশ্যত! স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন । এদের জয়যাত্রায় 
আমোথ অস্ত্র সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপ্রস্থত বিচারবুদ্ধি। এদের উদ্দেম্ত বেদের নষ্ট গৌরব 
ইদ্দ/র করিয়া আয স্সদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা । 
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মীমাংসকগণ ছুই দলে বিভক্ত হইয়! বৈদিক কর্প্রকা্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্য তর্কক্ষেত্রে সমবেত হইলেন £ প্রনানশান্্ ভাল তাবে গড়িয়া! তুলিতে লা! 
পারিলে দেশকে বৌদ্ধ প্রভাব হইতে যুক্ত করা অসম্ভব । স্বতঃগ্রানাণ্য ও বেদের 
অপোৌরুষেয়ত্বব।দ স্থাপন করিয়। বেদকে পুরুঘদে।যমুক্ত করিলেন । জ্ঞালের 
অপ্রত্যক্ষত্বাদের আশ্রয় লইয়! যোগাচারের বিজ্ঞানবাদের প্রসান স্তব্ধ করিবার 
চেষ্টা! করিলেন। সবিকজ্রক প্রমাণের বাথ তা প্রমাণ করিয়া ক্ষণিকহবাদকে কোনঠাসা 
করিবার চেষ্টা করিলেন । এরা সকলেই বাহ বস্তুর সত্যত! প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিলেন জনসাধারণসম্মভ প্রত্যক্ষাকে সম্মানজনক আসন দিয়।। নৈয়।য়িক, 
বৈশেবিক ও মীমাংসক প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক-_ শুন্যবাদ, বিজ্বানসাদ ও ক্ষণিকবাদের 
উচ্ছেদসাধন । ভ্রম ও প্রমাবাদের উপর বস্তুতত্ববাদ নির্ভর করিতেছে । এই ভ্রম ও 
প্রমাবাদ নির্ভর করে বিচারবুদ্দির উপর। বিচারবুদ্ধি গুত্যক্ষ-বিনিয়ন্্রিত হইয়। 
এ যুগের দর্শনশাস্থ্ের উপর বেশ প্রতাঁব বিস্তার করিল। 

সাংখ্যপক্ষাবলগ্বী তাকিকগণও এ যুগে জনসমান্ঞগৃহগত প্রতাক্ষকে আশ্রয় 
করিয়া বীত ও অবীত অনুমানের আলোকে স্ৃহ্্ম তত্গুলি কাশ করিতে 
লাগিলেন । শব্দকে এরা স্থান দিলেন বটে, সম্মান দেখাইলেন যথেষ্ট, কিন্তু তব- 
প্রতিপাদনে শব্দপ্রমাণের মূল্য বিশেষ ক্ষেত্রে নিদ্দিষ্ট করিয়। দিলেন । 

এ যুগের জৈন তাঞ্চিকগণ জনসমাজশ্বীকৃত প্রত্যক্ষকে মালিয়া লইলেন । এদের 
সকলের মিলিত চাপে বৌদ্ধদের নির্বিকল্পক প্রতাক্ষ কোনঠাসা হইয়। পড়িল। 
এরা গতি ও স্থিতির সমন্বয়ে প্রবৃত্ত হইলেন লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া । সপ্তভঙ্গীবাদ 
বা স্যাদ্ধাদ এদের নৃতন দৃষ্টিভঙ্গার পরিচয় দেয়। বাহা আগ যেমনটি দেখ! খায় 
ঠিক তেমনটির পারমাথিক রূপ এ'রা অন্বীকার করিলেন । প্রতাক্ষমূলক বিচার- 
বুদ্ধির সাহায্যে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্কীর সত্যতা প্রমাণিত করিতে অগ্রসর 
হইলেন । ইহার ফলে বেদের প্রামাণা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এর! অভিযান 
আরস্ত করিলেন, যদিও এর! ষোগলব্ধ কেবল জ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া 
স্ব-সন্প্রনায়ের গুরুবাক্যকে বেদের গৌরবময় শৃম্ত আসলে বসাইতে চেষ্টা করিলেন । 
কিন্ত এই কাধেঃও এ' দের সাহায্য করিল বিচাববুদ্ধি। 

প্রত্যক্ষনিয়স্থিত বিভারবুন্ধ অতীন্দরিয় পদাথ কেই স্থল ্রগতের কেন্দ্রে বসাইতেছে 
দেখিয়া একদল চাববাক ধৈর্য্য হারাইয়! তর্কসংগ্রামে প্রবৃন্ত হইলেন । এদের পদ্ধতি 
হইল প্রত্যক্ষমূলক বিচারবুদ্ধির সাহায্য লইয়। বিচারবুদ্ধির দ্বার! উপনীত লকল সিদ্ধান্ত 
খণ্ডন করিয়া বিচারবুদ্ধির অসারতা দেখান । জাগতিক সকল ব্যবহার অবিচ।ররমণীয় 
মাত্র । জয়রাশি ভটের তত্বোপপ্রব-গ্রন্থে এই ধরণের বিতণ্ডাবিচারের অথণৎ খণ্ডন- 
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সৰ্ব্বস্ব বিচারের পরিচয় পায়! যায় । এই মতবাদের চরম ফল নাহুষ সংসারের 

সুখস্বাচ্ছন্য লঃইয়াই ব্যস্ত থাক্‌, তার অন্ত কোনকিছু লইয়া মাথ! ঘ।মাইবার 

প্রয়োজন নাই । বিচারবুদ্ধির আত্মঘাতী অভিযানের প্রকট দৃষ্টান্ত । 

এই প্রতাক্ষমূলক বিচারবুদ্ধির যুগে প্রচ্যাক্ষ ও অনুমান প্রস্তুতি লৌকিক প্রমাণের 

অন্ুগ্রহলালিত শ্রুতি প্রবাণকে সহা করিতে না পারিয়া শ্রুতিভক্ত আর্যের! নূতন 

অভিযান আরন্ত করিলেন । তাহার। বৌদ্ধদের মত নির্বিবকল্লক প্রত্যক্ষ ও সমাহিজ 

জ্ঞানকে সমজাতীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন । নির্ব্বিকল্সক প্রতাক্ষের বিষয়বস্তুর 

এঁক্য এবং সনাধিজ্ঞ/নের চরম সাক্ষ্য মাত্র একতত্বেরই স্ফুরণ । “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, 

সএকমেবাছিতীয়ম্” ইত্যাদি । জ্ঞানের ছুইটি প্রাস্তের মধ্যভাগ বুদ্ধি অধিকার করিয়। 

বসিয়া রহিয়াছে । জ্ঞাতা, ভ্রয় প্রভৃতির ভেদ স্থষ্টি করিয়া বুদ্ধি বিপথে ছুটিয়াছে। 

বিপথশ্রান্ত বুদ্ধি আত্মলাশে ইচ্ছুক হইয়া আপনার মরণাস্্ আপনি স্থগি করিতেছে 

আতি সনাধির চরম সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া অনপনেয় প্র।ম।ণ্যের অধিকারী হইয়াছে! 

অজ্ঞানীর তথাকথিত প্রমা আস্মবিকাশ্ের চরম পর্ধ্যায়ে বাহিত হইতে বাধা ॥ 
লৌকিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ইহারা ভট্রসম্মভ প্রমাণশাস্ত্রকে অবলম্বন 

করিয়াছেন । এদের মত, তববিষয়ে যদি কাহারও প্রামাণ্য থাকে তবে তাহ! 

হুইল কেবলমাত্র শ্রুতির । বুদ্ধি তেদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ । এই গণ্ডী ভেদ কর। 
প্রয়োজন । লাগাক্জুন ও চার্ধাক বৈত।ঞিকদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়। হ্হর্য খণ্ডন- 
খণ্ডাখাঞ্ধে নৃতন করিয়! বিতণ্ডার অবতারণ। করিলেন । উদয়নবিরচিভ বিচারবুদ্ধির 
লৌধ বিতগ্ডামুদগরের আঘাতে ধূলিতে ভাডিয়! পড়িল । শঙ্কর হইতে আরস্ত করিয়া 
সকল অদ্বৈতবেদান্তীই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পরমত খণ্ডন করিয়াও বিচারবুজ্ধির 
তবনির্ণয়ে অশক্তি বেশ আগ্রহ ও নিপুণতার সহিত দেখাইলেন। “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ”, 
এই সূত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল দুরূহ বিচারানলীর ভিতর দিয়া । ইহারা শ্রুতির যতই 
স্বতি কুল না কেন বিচারবুদ্ধিকে পরিবর্ল্জন করিতে পারিলেন না, বরং আত্মরক্ষার 
অস্ত্র হিসাবে অপ্রসঙ্গমুখে গ্রহণ করিলেন । তর্কের অপ্রতিষ্ঠ। প্রমাণ করিতে তর্কেরই 
প্রয়োজন হইল। শ্রুতির তাৎপর্য বুঝিতেও বিচারবুদ্ধির আবশ্যকতা হুইল; শ্রুতির 

অর্থবোধের সহায়ক স্তায়গুপি দেখিলেই এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 

রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিহ্বার্ক প্রভৃতি সকলেই শ্রুতির জয়গান করিলেও বিচার- 

বুদ্ধিকে অসম্মান করিতে পারেন লাই ! “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'’ সুত্র ব্যাখ্যা করিবার 
সমঘ্ধ কিন্ত কেহই মুবকুঠিয়। বলিতে পারেন নাই বে, শুদ্ধ তর্কের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ- 
বিনিয়স্ত্রিত তর্কের, কোন মূল্য নাই । তেদকে এর! স্থান দিলেন। আসলে শ্রুতির 
-অভ্তরালে এ'র! বিচারবুদ্ধিকেই পূজ্জ! করিয়! নৃতন তববর্ণলায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
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এর পর আসিল নব্য চিন্তার যুগ ৷ রাজ-দরবারে যেরূপ একের সাক্ষ্যে আসামী 
সহজ্জে সাদা পায় লা, অভিযোগ প্রমাণিত করিবার জন্য একই বিষয়ে একাধিক 
সাক্ষীর প্রয়োজন, সেই ক্ষপই কোন তব প্রমাণিত করিতে হইলে সেই বিষয়ে 
একাধিক প্রমাণ বিস্যাস করিতে হইবে । শ্রুতি লৌকিক প্রমাণ অপেক্ষা লৌকিক 
বিষয়ে অধিক বলবান্‌ নয়। প্রতাক্ষগ্রাহা যে ভেদ তাহ! শ্রুতি স্বনহিনায় অপনোদিত 
করিতে পারে না ৷ শঙ্কর মিশ্র স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়াছেন । নব্য যুগে 
প্রতাক্ষযূলক বিচারবুদ্ধি আবার নৃতন করির। সনাদর পাইয়াছে। এ যুগের নব্য 
বেদাভিগণ প্রত্যক্ষমূলক বিচারবুদ্ধির সাহায্যে শ্রুতিকে গৌরবাসনে বলাইতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন। মধুন্থদন সরস্বতী, ব্যাসরাদ্র প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
নব্য যুগে প্রত্যক্ষমূলক বিচারবুদ্ধিই ভারতীয় দর্শনের কর্মপার। বৌদ্ধ, 'অদৈত- 
বেদান্ত ঞ্ুভূভির স্বীকৃত নির্বিঘিকজক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য জনসাধারণের মলে প্রভাব 
(বস্তার করে না। শ্রুতির প্রামাপ্ায তীরে ধীরে কুষ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে যদিও 
মৌখিক সণ্মানের এখনও অধিকারী রহিয়াছে শ্রুতি । বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যোনীর 
বিভিন্ন ধরণের লমাধিলদ্ধজ্ঞান সামাদের মনে এই জ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়ে সংশয়ের 
স্থপ্রিকরিতেছে। কাহার ভ্যান ঠিক, কে বলিবে ? নিরপেক্ষ সমন্বয় এখনও পধ্যস্ত 
ঘটিয়া উঠে নাই । অতএব সলৌকিককে বাদ দিয়াই তত্বনির্ণয়ের জন্য বিচারবৃদ্ধিব 
আশ্রয় লওয়। ভারতীয় মনের স্বাভাবিক গতি । 

শব্দপ্রমাণসম্থদ্ধে পৃথক্‌ লালোচনা করা যাক্‌ । সুত্রকারদের যুগে শ্রুতিসন্বদ্ধে 
মোটামুটিভাবে বৈদিক দার্শনিকদের মধ্যে তিনটি মত দেখ! যায়_(১) বেদ আপগ্তবাক্য, 
(২) বেদ ঈশ্বররচিত, এবং (০) বেদ অপৌরুষের ও নিত্য । €১) (ক) ন্যায়স্থত্রে 
আছে, “আল্যোপদেশঃ শব্দ: 1” বাংস্কায়ন বলেন, “আপ্তঃ খলু সাক্ষ।ংকৃতধর্শ্ম। যথা. 
দৃষ্টস্য অর্থস্য চিখ্যাপয়িষয়। প্রযুক্ত উপদেষ্টা । সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিঃ তয়! প্রবর্তত 
ইত্যাণ্ডঃ। ক্ৰয্যার্যাপ্েচ্ছানাং সমানং লক্ষপম্‌।” পুনশ্চ, “য এবাপ্ত। বেদার্থালাং ভ্রষ্টারঃ 
প্রবক্তারশ্চ ত এব আয়ুর্বেদ প্রহর্তীনামিত্যায়ুব্লেদ প্রামাণ্যবদ্‌ বেদপ্রামাণ/মনুমাতব্যম্‌।'' 
খবিরন্দের বাক্যই বেদ-_এই কথাই বাংস্তায়নের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। 
(খ) সাংখ্যকারিকায় বলা হইয়াছে, “আপ্রশ্রুতিঃ আপ্তবচনমূ ।''. যুক্তিদীপিকায় বল। 
হইয়াছে, “বু'পগতর্বাগাদিদে।ষ।ণামসন্দিন্ধমতীন।মতীন্দ্রিয়ার্থদৃশ্বনামীশ্বরমহযাণামাপ্তত- 
মাচন্মহে ন সব্বেষাম্‌ 1” যুক্তিদীপিকাকারের মত অনেকট! ন্যায়ভাব্যকারের মত। 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যুক্তিদীপিকাকার হঠাৎ ঈশ্বরের কথ! বলিলেন। বাচস্পতি 
মিশ্ব কিন্তু সাংখ্য সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া যুক্ত বচন বলিয়। ক্রুতিকে 
বাধ্য। করিলেন, বেদের স্বতঃগামাণ্য ও অপোঁরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়! বেদের যুক্ত 


২° দর্শন 

প্রতিপাদন করিলেন। সর্গের প্রারস্তে আদি বিদ্বান কপিল পূর্ব্বকলে পঠিত বেদ স্মরণ 
করিয়! প্রচার করেন। বেদ প্রকৃতির পরিণাম ৷ প্রকুতিই বেদকে প্রকাশিত করে। 
প্রতাক্ষ ও সম্মানের অতীত বস্ত প্রকাশেই বেদের বৈশিষ্টা । 

(২) বেদ ঈশ্বররচিত। কণাদ কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কিন্ত 
ভাহার ব্যাখাতাদের মতে ‘বেদ ঈশ্বররচিত’ ইহাই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত । পতঞ্জলির 
মতও অনেকটা এই ধরণের । এই হতে ঈশ্বর বেদের ম্মর্তা অথবা কর্তা, এই হই 
পক্ষই যুক্তিলঙ্গত বলিয়া মনে হয়। €বদাস্ত মতে ঈশ্বর শ্রুতিকর্তা । শ্রুতিই আপনার 
ঈশ্বরকর্তহ ঘোষণা! করিয়াছেন.“ছন্দাংসি জজ্ভঞিরে অস্মাৎ” ইত্যাদি। পরবর্তী নৈয়ারিঝ- 
গন-_-জয়ন্ত, বাচস্পতি, উদয়ন, গঙ্গেশ প্রভৃতি-সকলেই বেদের ঈশ্বরকর্তৃত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন । 

(৩) যাহাতে কোননপ ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের সংস্পর্শ শ্রতিতে ন! অসিতে পারে 
সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়। মীনাংসকগণ বেদকে অপৌরুষেয় ও নিত) 
বলিয়াছেন । শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য কেমন করিয়া হইতে পারে তাহাও তাহার! 
দেখাইয়াছেন। বেদ অনিত্য বস্তুর উল্লেখ করিতেছেন বলয়! মনে হয় বটে কিন্তু সেই 
সব স্থলের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সব স্থলের ব্যাথা অন্যব্দপ ॥ 
কোন বৈদিক উদাহরণ বেদের অনিত) প্রমাণ করিতে পারে না। 

আদের নিজেদের মধ্যে অনেক বাদামুবাদ হইয়াক্ছে। বেদবিরোধী পক্ষগণ সেই 
যুক্তিগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদকে যুক্তির আগুনে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে হইবে ; যদি খাটি হয় তাহা হইলে গ্রাহ্য, আর যদি ন! হয় তাহা হইলে 
ত্যাঞ্জা। ন্তারস্থতের শব্দ প্রমাণের লক্ষণ খণ্ডন করিতে শ্লীহর্যও দ্বিধা বোধ করেন 
নাই, .যদিও তিনি শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। দশ্কীতি, শাঠলাক্ষত, 
কমলশীল প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক সুবিস্তৃত আলো!চন! করিয়। ম্যায়, মীমাংস! ‘প্রভৃতির 
মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বেদ অপ্রমাণ, কারণ ইহাতে যুক্তিব্রুদ্ধ বহু কথাই 
আছে। একমাত্র বুদ্ধমুনি সব্বদ্ধ, স্থৃতরাং ভাহার আগমই প্রমাণ । 

জৈন দাৰ্শনিকের। দেখাইয়াছেন যে, শব্দ নিত্য নয়, সুতরাং বাক্যরাশি বেদ নিত্য 
হইতে পারে ন৷। বেদের কর্তা স্মত হয় ন! বলিয়। বেদের যে কর্ত। নাই তাহ! হইতে 
পারে ন। জীর্ণ উদ্চ।ল, অট্রালিক! প্রভৃতিরও কর্ত। স্মরণে আসে ন! । ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণিত করা যায় না। একমাত্র জৈন আগমছঈ লতা, কারণ ৮৪ন আগমনের 
কথাগুলি যুক্তিপূৰ্ণ এবং ইহার কর্তা সব্বন্ ও লোযস্পর্শশৃগ্ঠ । 

চার্ববাকের! দেখ।ইয়াছেন যে, অতীক্দ্রিয়দর্শী কোন পুরুষ যে আছে তাহ! প্রমাণিত 
কর! যায় না । বেদে বু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথ! আছে। ঈশ্বর বাঞখবি নাই । শব্দ 


ভারতীয় দর্শনে বিচারবুদ্ধি ও শব্দ প্রমাণের স্থান ২১ 


নিত্য হইতে পারে না; নিত্য হইলেও বেদের অর্থ বুঝ অসস্তব ইত্যাদি ইত্যাদি । 

দর্শনব্য।খ|।তাদের যুগের কথায় বুঝা যায় যে, শ্রুতি ক্ষতি বলিয়াই প্রমাণ লয়, 
যুক্তির সাহায্যে শ্রুতির প্রানান্য অবধারণ করিতে হইবে । পরবর্তী যুগে মাধবসপ্প্র- 
দায়ের ব্যাদতীথ” তর্কৃতাগুব-গ্রন্ছে বেদকে অপৌরুবের প্রমাণ করিবার জন্য নূতন 
যুক্তিসমূহের প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার মূলকথা মীমাংসকদেরই মত ॥ 
ইনিও বিচ।রবুন্ধিকে এডাইয়া যাইতে পারেন নাই । 

_ মধ্যযুগে শব্দ প্রমাণ লইয়া! অন্য জাতীয় আলোচন। হইয়াছে । জগদীশ তাহার 
শবশকি প্রক।শিকা-গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, শব্দ ভিন্নজাতীয় প্রমাণ । পদ বাবাক্য 
শুনিয়া অমাদের যে শুর।ন হয় তাহ! অলৌকিক প্রত্যক্ষ বা অঞুনি:ত নয় । আকাভক্ষা, 
যোগাত! ও আসবি-সহকৃত পদন্ঞানই শব্দবোধ জন্মাইয়। দেয়। যে কোন বাক্যই ' 
প্রমাণ হইতে পারে যদি প্রমার সাধারণ নিয়ম প্রতিপালিত হয়। কোনও বাক্য- 
জ্ঞানকে প্রমা বলিয়া বুঝিতে গেলে বাক্যটি যে আপ্তের দ্বার! কথিত বা রচিত, 
হইয়াছে ইহ! বুঝিবাব কোনই আম্যকতা নাই । 

বিভিন্ন ধর্শ্মসমপ্রনায় আছে। কোন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় করেন নাই । বেদে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক গুরুদের কার্ধাকে অবলম্বন করিয়া ভারতে নান! দর্শনের স্বষ্টি 
হইয়াছে । কেহ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়। দর্শন স্থষ্টি করিয়াছেন। কেহ বা 
বেদের প্রাম।ণা প্রমাণিত করিবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সকলকেই 
যুক্তির সাহাষা গ্রহণ করিতে হইয়াছে । চার্ববাকেরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। দর্শন- 
রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই । ডভাহার! দর্শলকে ও দর্শনের মূল বেদ ও আগম প্রস্থতিকে 
জীবিকার্জ্জনের সহজ উপায় বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। মানুষকে পথ দেখাইতে 
পারে নাই বলিয়াই চার্ববাক মত ভারতে প্রদার লাভ করিতে পারে নাই । কিন্তু 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাদের মীমাংসা কি ভাবে হইতে পারে ? এপর্ধ্যস্ত বিভিন্ন 
শ্রতিবাক্যের অবিসংবাদিত সমন্বয় ভারতীয় দার্শনিকের! আসিয়া পৌছিতে পারেন 
নাই । শঙ্করাচার্য্য এক প্রকার সমন্বয় করিয়াছেন, রামাম্থজ বা মাধব সম্প্রদায় 
তাহা স্বীকার করেন নাই । বিজ্ঞানভিক্ষুও অপর প্রকার সমন্বয়ের সন্ধান দিয়াছেন। 
সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমঞগুলির সমহয় কি ভাবে হইতে পারে? সমাধিনজ্জবান 
বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। স্থতরং সমাধিন্ছানের ছার! এ কাধ্য হইতে পারে না, কারণ 
প্রতোক সম।হিত ব্যক্তি আপন মতে অচল । বিচীরবুদ্ধি এ কার্ধা করিতে 
পারে। এই বিচারবুদ্ধি প্রত্যক্ষমূলক ন! হইলে মূল্যহীন কল্পনাবিলাস মাত্র 
হহইয়। পড়িবে । বিচারবুদ্ধিকে বিচারের আসনে বসাইতে হইলে ভাল করিয়া 


২২ দর্শন 


পরীক্ষ। করা শ্রয়োজন । প্রয়োজনের তাড়নায় আত্মকেল্রিক ভারতীয় দর্শনকে 
প্রমাণকেন্ত্রিক হইতে হইবে ॥ নব্যযুগে মোটাসুটিভাবে দেখিলে বুঝা যায় বে, 
ভারতীয় দর্শন প্রমাণকেন্দিক হইয়া পড়িয়াছে। নৈয়ায়িকদের তবচিন্তামণি, রামান্থজ- 
সম্প্রদায়ের শতদূবণী, সাধ্বদের শ্যায়ামৃত ও তর্কতাগুব, নিঙ্বার্ক মতের পরপক্ষগিরিব্জ, 
এবং অদ্বৈতীদের চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পুর্বেধাক্ত সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় । “প্রমেয়সিদ্ধি প্রমাণাদ্ি” এই নীতির আশ্রয় লওয়া 
হইয়াছে । প্রমাণের ফলপ্রস্থ আলোভন। করিতে হইলে প্রমাণের মূল প্রত্যঙ্ষের 
বিশদ আলোচনা আবশ্যক । প্রত্যক্ষ বিষয়সাপেক্ষ। বিষয়ের পরিধি যত বিস্তৃত 
হইবে ততই প্রমাণশাস্থ সমৃদ্ধ হইবে। বর্তমান বিজ্ঞান সেই কাধ্যে 
ব্রতী । ক্রমশঃ ভারতীয় দর্শনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আসিতে বাধ্য । সঞ্ষল 
বিষয়গুলি কোন এক ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ কর! সম্ভবপর নয়। অপরের প্রত্যক্ষের 
লিপিবদ্ধ বিবরণগুলি মানিয়া লইতে হইবে । অতএব এ ক্ষেত্রেও শব্দপ্রমাণের 
উপযোগিতা আছে । আমার মনে হয় ভারতীয় দর্শন অধিক দিন প্রমাণকেত্রিক 
খাকিতে পারিবে না। শীস্রই ইহ। বিষয়কেস্দ্রিক হইয়। পড়িবে । পরে ইত 
আবার বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বিচার করিয়। নূতন প্রমাণশাস্ত্র রচন। করিবে । 
তখনই সেই প্রমাণশাস্তর আত্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি 'তীক্িয় প্রমেয়গুলিসম্বদ্ধে বিচার 
করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহ! মোটামুটিভাবে পর্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে 
বলিয়া মনে করি। 


বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্শের স্থলে এক সার্বভৌম 
ধর্মের সম্ভাব্যতা 
জুতার কচলে লাক্স 


পৃথিবীতে নানা ধৰ্ম্ম আছে। বিভিয়ধৰ্শ্মাবলশ্বী লোকদিগের মধ্যে হিংদ।, 
বিদ্বেষ ও কলহ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান) পৃথিবীতে ধর্মের নানে যত রক্রপ।ত 
হইয়াছে, অন্ত কোনও কারণে তত হয় নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে হয় 
ন৷॥। এই জন্য কেহ কেহ ধশ্মকে মানবসমাজ হইতে নির্বাসিত করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন । কিন্ত তাহ; অসম্ভব, কেনন! ধর্শ্মের উদ্ভব কোনও আকমশ্মিক কারণ 
হইতে হয় নাই । মানব মনের প্রকৃতি হইতেই ধর্শ্ম উপস্থিত হইয়াছে, এবং মানব" 
মলের প্রকৃতির পরিবর্তন কর! যদি সম্ভবপর ন! হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মেব বিনাশ- 
সাধনও সম্ভবপর হইবে না। বঅভিব্যক্তির ইতিহাসে যদি কখনও এমন দিন আসে, 
যখন মানবের আশা-আাকাজক্ষ। এই বাহা জগতে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহার 
কৌতুহল মৃত্যুর অপর পারের যবনিকা ভেদ করিতে চাহিবে না, তাহার সহজাত পুজ1- 
প্রবৃত্তি মাকে স্মতিক্রম করিয়া অষ্য কোন দিকে ধাবিত হইবে লা, তখন ধর্ম আপন! 
হইতেই বিলুপ্ত হুইয়! যাইবে; তাহার বিনাশের জন্য কোনও প্রচেষ্টা, করিতে হইবে না । 
কিন্ত সেই দিন এখনও আনে নাই, কখনও আসিবে কি না! সন্দেহ ৷ বর্তমানে ধৰ্শ্মতেদ 
হইতে যে পরিমাণ বিদ্বেষের উৎপত্তি হইতেছে, ভারতবর্ষে আমর! তাহ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । এই বিদ্বেঘ দূরীকরণের বদি কোনও উপায় থাকে তাহার অনুসন্ধান 
সমীচীন । এক সাৰ্ব্বভৌম ধর্শ্মের প্রতিষ্ট! বেশ একটি উপায় বটে। স্থতরাং তাহ! 
সম্ভবপর কি ন! তাহার আলোচনার প্রয়োজন আছে । 

কোনও সাব্বভৌম ধৰ্শ্মের প্রতিষ্টা সম্ভবপর কি ন। তাহার আলোচনার পূবে ধর্শ্ম. 
শব্দের অথ” সুনির্দিষ্ট কর! আবশ্যক । ইংরেজী ভাষায় Reli6i০৷-শব্দ যে অর্থে 
বাবহৃত হয়, ধৰ্শ্ম-.শব্দের অর্থ তাহার অপেক্ষা ব্যাপকতর । কিন্ত ₹ৎli৪i০n-শব্দের 
'অথে“ও মতভেদ আছে। বোদ্ধধর্শ্ম ও জৈনধশ্্ন Reli৪i০৷ বলিয়া! গণ্য হইলেও 
তাহাতে ঈশ্বরের স্থান নাই । অগাষ্ট কোৎ এবং হার্ববাট”স্পেনসার যে ধশ্মের কথা 
বলিয়াছেন, তাহাও নিরীশ্বর। কোং সাম্ুষের অন্তরের পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য 
মানবজাতিকে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদ্বান্। সে পিপাস! 


২৪ দর্শন 


পরিতৃপ্ত হয় লাই। একই কারণে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্শ্মে বুহ্ৃও ঈশ্বরের স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহাদ্বারাও যে মানবের অন্তরের পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় 
নাই, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধশ্মের নির্ধাসলই তাহার প্রমাণ । নিরীশ্বর কোনও 
ধৰ্ম্মদ্বারা যাদি মানবের ধম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভবন। থাকিত তাহা হইলে 
কেবল তাহার নিরীশ্বরতা তাহার সাবর্বভৌনন্ের দাবির বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি বলিয়! 
গৃহীত হইতে পারিত না। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। 

ধশ্মের উৎস মান্থষের ননে। মানবমনের যে তৃষ্ণ! হইতে ধর্শ্মের উদ্ভব হইয়াছে, 
সেই তৃষ্চ। যাহাতে পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই ধশ্ম। সেই তৃক কিসের তৃষ্ণ।? 
তাহার স্বরূপ কি? এই তৃষ্ণা পুজ্ঞার তৃষ্ণ৷। মাতৃন্থদয়ে যেমন স্রেহের ক্ষুধা 
বর্তনান (সমস্ত নারীহ্ৃদয়েই এই ক্ষুধা বর্তমান ), সমস্ত মায়ুবের হাদয়েই সেইরূপ 
পুক্ছার ক্ষুধা বর্তনান, পুজা। করিবার জন্য মানবমন ব্যাকুল । যাহার! বলেন ভয় 
হইতে ধন্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার! ধর্ম্মভাবের স্বরূপ সম্যক বুঝিতে পারেন 
নাই। ভয় হইতে তথাকথিত একপ্রকার ধশ্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সত্য । যে সকল 
শক্তি অনিষ্টকারী বলিয়! প্রতীত হয়, ভয় হইতেই তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার 
চেষ্টার উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত এই সকল ক্ষেত্রে সান্থুষের অন্তরস্থ পুজা প্রবৃ্তিই 
তাহাদিগের প্রসয়ত। লাভের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে । পুজা প্রবৃত্তি সেই চেষ্টার 
পৃর্ধববন্তাঁ। এই পূঙ্গাপ্রবৃত্তির উত্তেঙ্গনাতেই বৈদিক দ্ধহির অন্তর মখিত করিয়! উদ্বিত 
হইয়াছিল “কশ্মৈ দেবাম় হবিষা বিধেম 2৮, এই প্ৰশ্ন । “কাহাকে গুজ। করিব ?”, 
এই প্রশ্বের উত্তর খু'ঞ্জিতে গিয়াই ভূঙ্খর মনে ব্রদ্ধজিজ্ঞালার উদয় হইয়াছিল, 
এবং তিনি ক্রহ্ষজ্ঞান লাভের জন্য পিতা বরুণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পিতা 
বলিয়াছিলেন, “যতো? ব। ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যত্প্রয়ণ্তযভি- 
ংবিশস্তি,.--তদ্ব্রচ্ম |” যাহা হইতে সমস্ত ভূতের জন্ম হয়, যিনি সমস্ত জীবের রক্ষণের 
ব্যবস্থা করেন, এবং অন্তিমে যাহার অভিমুখে সমস্ত জীব গমন করিয়া তাহাতেই 
প্রবিষ্ট হয়, তাহার অপেক্ষা পৃদ্রার শ্রেষ্ঠতর পাত্র কে আছে? পুজাপ্রব্ণ্ডি 
হইতেই ধর্মের জ্ঞানমূলক অংশ উদ্কৃত॥ কাহাঁকে পুক্রা করিব ?, এই 
প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টা হইতে ধর্শ-বিজ্ঞানের (!॥৫০]০৪) উৎপত্তি । প্রশ্নের 
উত্তর যখন মিলিল, তখন কি করিলে তাহার পুত! স্থন্দরভ[বে অনুষ্ঠিত হয় তাহার 
অনুসন্ধান আরম্ভ হইল । সুতরাং ইঃ! বলিতে পারা যায় যে, জগতের স্বষ্টি, স্থিতি 
ও লঞ্চের যে কারণ, সেই করণের সহিত নানবের সম্বন্ধের জ্ঞান, তাঁহার প্রতি ভক্তি 
এবং সাহার প্রিয়কার্য্যসাধন, ইহাই ধর্শ্মের স্বরূপ । কিন্তু জগতের স্থষ্টি ও স্থিতির 
কারণসন্বন্ধে কোন সর্ব্বন্বাকৃত সিদ্ধান্ত আজ পরাস্ত হয় নাই । ধশ্ম যাহাকে 
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জগতের কারণ বলিয়। শ্বীকার করিয়াছে, তিনি চৈতগ্যময় পুরুষ । কিন্ত জড়বাদিগণ 
জগতের মূলে চৈতন্তের অস্তিহ্থ স্বীকার করেন ন! । তাহার! যাহাকে জগতৎ-কারণ 
বলিয়! স্বীকার করেন, তাহা অন্ধ শক্তি, তাহাতে চৈতন্য নাই ; সুতরাং তাহার 
পুজা হয় না, তাহান্বাবা মানবের অন্তরের পুজ্যপ্রব্বতি চরিতার্থ হইতে পারে না। 
তাই যে সকল মহাপুরুষ মানবচ্াতির মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
কোং তাহাদিগের প্রতি মানবহৃদয়ের প্রীতির ধার। প্রবাহিত করাইবার চেষ্টায় 
তাহার “‘মানবধর্শ্মে'র ( Religion ০f Humanity ) উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত “লালে সুখমন্তি”, অল্পে সুখ নাই । ভুম।কে বঙ্গন করিয়া মানবের পূজায় 
মানবনণ তৃপ্ত হইতে পারে নাই । কোং-এর চেষ্টা ব্যর্থতায় পধাবলিত হইয়াছে । 
স্বদেশে ধশ্মের সহিত কম্মনীতির অচ্ছেন্ত বন্ধন স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
সমাজস্ফিতির অমুকূল কর্ম সুনীতি বলিয়! গৃশ্ীীত হঈয়াছে। যাহ! সমাজকে 
ধারণ করে, তাহাই ধর্্স। সুতরাং সুনীতি ধর্ম) ধন্ম হইতে যদি ঈশ্বরকে 
বঙ্দন কর! যায়, তাহ। হইলে কেবল সুনীতির উপর ধন্মের প্রতিষ্ঠা হউতে পারে, 
অনেকে ইহা মনে করেন। বৌদ্ধধন্মে ঈশ্বরের কোনও কথ! ন! থাকিলেও 
অহিংসাকে ধশ্মের সার বলা হষ্টয়াছে। অহিংসাই সুনীতির প্রধান কথা; নৈতিক 
অন্যান্য নিয়ম অহিংসার উপরই প্রতিষ্ঠিত। যদি স্বীকার করাও যায়, ধন্ম কে 
কেবল স্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত *র! সম্ভবপর, তথাপি সুনীতি কি, সে সম্বন্ধে 
মতভেদ বর্জ্নান। নিংসে ঈশ্বরের মৃতু ঘোষণা করিয়। স্ুনীতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়াছিপেন। ভাহার মতে শক্তিই ধৰ্ম্ম, এবং শক্তিলাভের জ্রম্য যুদ্ধ 
সনর্থনবোগ্য । তাহার মতে অতিমানবের স্থষ্টি প্রকৃতির লক্ষ্য, এবং অভিমানবের 
আবির্ভাবের জন্ড সাধারণ মানবের ক্ষয়-ক্ষতি অনিবার্ধ)। পরহিতৈষা, দয়া, অস্থুকম্পা 
প্রতি মানবমনের স্বকোমল বৃত্তিসমূহকে তিনি ছর্বলতা বলিয়া প্রচার 
কনিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সকল মাধ সমান নয় এবং সমান জধি- 
কারের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। নিৎসের এই নত হইতে কি গুরুতর ফলের 
উদ্ভব হইয়াছিল, গত প্ৰথন বিশ্বযুন্ডের সনয় আমরা তাহ! দেখিয়াছি । 
রাষ্ট্রসজ্ঘের প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্বন্ধবিষয়ে অনেক শ্রুতি- 
সুখকর কথ! শ্রুতিগোচর হইলেও কার্ষাতু£ উক্ত সম্বন্ধ যে নিৎসে ও ম্যাকিয়াভেলির 
মতহারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই । রাজনীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধের ও 
খবষ্টের নীতি--যে নীতি বিদ্যালয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়! হয়, কর্ম্মনীতিশাস্তে 
যাহা বৰ্ণিত ও যাহার মহিমা কীন্তিত হয়_তাহার স্থান নাই ॥ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
তাহ। কাৰ্য্যত: পরিত্যক্ত । স্থতরাং কেবল তাহার উপর ধর্শ্মের প্রতিষ্ঠার কল্পনা 


২৬ দৰ্শন 


অবাস্তব। ঈশ্বরকে বচ্দন করিয়া যদি ধর্্ম সম্ভবপর হইত তাহ! হইলেও সে হল্দর 
সাব্বভৌন ধৰ্ম্ম হইতে পারিত না॥ তাহাদ্ধার। মানবের যর্শ্মপিপাসা! যেমন পরিতৃপ্ত 
হয় না, তেমনি ঈশ্বরসম্বন্ধব্জিত সুনীতিদ্বার! মানুষের চরিত্রের উপর কোন 
কল্যাণকর স্থায়ী ফল উৎপাদিত হয় না। কোনও মানুষের চরিত্রের উপর এরূপ 
ফল উৎপাদিত হয় ন! বলা হয়ত’ ঠিক হইবে না-_অধিকাংশ মাস্থুধের চরিত্রের 
উপরই হয় না। 

সুতরাং কোনও সার্বভৌম ধর্শ্মের কল্পন। করিতে হইলে, সে ধশ্ম ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, ভাহাদের উপর সে 
ধৰ্শ্মের কোনও প্রভাব থাকিবে লা। সে দিক্‌ হইতে সে ধর্মকে সার্ধধতৌম বল। 
চলিবে না। নাস্তিক্দিগকে বাদ দিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী সকলের জন্য এক ধর্শ্ম সস্ভবপন্স 
কি না, এখন তাহার আলোচন! কর! যাউক । 

ঈশ্বরবিশ্বাসী সমস্ত ধশ্থই স্ব স্ব ঈশ্বরের ধারণাদ্ধার! রজিত। হইভুদিধর্ম্মের 
ঈশ্বর ও মুসলমানধর্শ্মের ঈশ্বরের মধ্যে অনেক পরিমাণে সাদৃস্য থাকিলেও, ুষ্ট- 
ধর্মের ঈশ্বরের উভয়ের সহিত প্রতেদ বিস্তর ॥ ইহুদিধর্শ্মের ঈশ্বর পক্ষপাতী ; 
ইহুদিজাতি তাহার প্রিয়পাত্র। এতাদৃশ ঈশ্বরকে কোনও সার্ব্বভৌন ধশ্রের ঈশ্বর 
বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। খুষ্টীয় মতে খুষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়। স্বীকার 
ন! করিলে কোন মানুষেরই মুক্তি পাইবার সন্তাবন! নাই । আমরা যে ধর্মের 
অনুসন্ধান করিতেছি, তাহাতে যদি বিচারের স্বাধীনতা! থাকে, তাহা হইলে এতাদৃশ 
মত লে ধর্শ্মের মধে। থাকিতে পারিবে না। সকলের গ্রাহ কোন ধশ্মের উদ্ভাবন 
করিতে হইলে, প্রথমেই দেই ধর্মের উপাস্য ঈশ্বরের ধারণা সর্ববজনগ্রাহ্য করিতে 
হইবে। ভাহা সম্ভবপর কি না বিবেচ্য । ইয়োরোপে ও আমেরিকায় সবষ্টের ঈশ্বরত্র 
বৰ্জ্জন করিয়। ইউনিটেরিয়ান ধর্শ্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃইধর্শ্মে বিশ্বাস হাসপ্রাপ্ত হইলেও ইউনিটেরিয়ানদিগের সংখ্য। 
বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়! জান! যায় লাই । মানুষের সহিত জীবন্ত সন্বদ্ধ- 
বিশিষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্রমশ:ই হরাসপ্রাপ্ত হইতেছে। স্পিনোজ। তাহার দর্শনে 
ঈশ্বরের যে ধারনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহ! সর্বেশ্বরবাদ । সবৃষ্টীয় জগৎ তাহা 
গ্রহণ ত’ করেই নাই, পরম্থ স্পিলোজ্জাকে নাস্ডিকশিরোমণি-অভিধানে অভিহিত 
ক্ররিয়াছে। অথচ স্পিলোজ। ঈশ্বরে ভক্তিকেই সুখের একমাত্র উপায় বলিয়! বর্ণন। 
করিয়াছেন । তিনি যে ভাষায় ঈশ্বরের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একহাট প্রভৃতি 
সু্টীয় তক্তদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু মাটিলো বলিয়াছেন, “ঈশ্বরশন্দের 
একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। ঈশ্বর জ্ঞানময়, বুদ্ধিমাল্‌ পুরুষ । কিন্তু স্পিনোজা 
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ঈশ্বরের যে বুদ্ধি আছে তাহা স্বীকার করেন লাই। সুতরাং ঈশ্বরশব্দ ব্যবহার 
করিবার তাহার কোনও অধিকার নাই৷” কিন্তু স্পিনোজা ঈশ্বরের বুদ্ধি 
নাই, এ কথ। বলেন নাই । আমর! যাহাকে বুদ্ধি বলি, সেরূপ সসীম বুদ্ধির 
অন্তিত্তই তিনি ঈশ্বরে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সে যাহ! হউক, সর্ববজনগ্রাহ্য 
ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভাবন না করিতে পারিলে সার্ব্বভৌন ধশ্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর 
হইবে না। 


ঈশ্বরে বিশ্বাসের ম্যায় পরলোকসন্বন্ধীয ধারণাও ধর্শ্মের সহিত সংযুক্ত ॥ 
ঈশ্বরবিশ্বাদী খে সকল ধৰ্ম্ম আছে, তাহাতে পরলোকের কথা ত' আছেই, বৌদ্ধ" 
ধর্শ্মেরও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে। কিন্ত এই বিশ্বাসের প্রকারভেদ 
আছে। ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধৰ্ম্মে জন্মান্তুরে বিশ্বাস নাই, কিন্তু হিন্দু ও বৌন্ধ- 
ধন্মে জন্মান্তরবাদ একট! বড় স্থান জুড়িয়। আছে। যদি কোনও সাব্বভৌম ধর্শ্মের 
প্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাতে এই ভেদের সানজস্া বিধান করিতে 
হইবে অথবা! তাহ! হইতে পরলোকে বিশ্বাস বচ্জ'ন করিতে হইবে । কিন্তু 
পরলোকে বিশ্বাসবন্জিত ধশ্দ্ সেই ধর্শ্ম(বলন্বীদিগের চরিত্রের উপর কতট! প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে তা! বিচার্ধ্য। ইহুদি ধর্শ্মে এক সময় পরলোকের কোনও কথ 
ছিল না। তখন সে ধৰ্ম্ম এহিক অত্যুদয়ের উপায় বলিয়াই গণ্য ছিল। ঈশ্বরের 
আদেশ পালন করিলে পৃথিবীতে সুখ ও সম্পদ লাভ কর! যায়; তাহার 
আদেশ অমাম্য করার ফলেই ইহুদিজাতিকে নান! দুঃখ ভোগ করিতে 
হইয়াছিল_-ইহাই প্রথমে ইহুদিদিগের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু টহজীবনে ঈশ্বরের 
আদেশ পালন হইতে সব সময়েই স্ুখ-সম্পন্‌ উদ্ভূত হইতে দেখ! যায় ন।। যেখানে 
তাহার ব্যতিক্রম দেখ! যায়, তাহার ব্যাখ্যার জন্য পরলোকের অস্তিহ স্বীকার 
করিতে হয়। যাহাকে পুঙ্জা করিবার জন্য সন ব্যাকুল, তাহার কাধ অবিচার 
দেখিতে পাইলে পুদ্তা ভাল হয় না। পরলোকে বিশ্বাস দেই জন্যই ধর্শ্মের 
অবিচ্ছেন্ধ সঙ্গ বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । সে যাহ! হউক, এই বিশ্বাসের যে রূপ- 
ভেদ আছে, তাহা গুরুতর নহে, এবং পরলে!কসম্থন্ধীয় বিভিন্ন মতের মধ্যে এক 
প্রকার সামলল্যস্থাপনও অসম্ভব নহে। কিন্তু সাব্বভৌম ধশ্দের সম্ভাবন। নির্ভর 
করে ঈশ্বরসঙ্ন্ধে সর্বসম্মত ধারণার উপর। এরূপ কোন ধারণা যে নাই, 
তাহা সুস্পষ্ট । নাই বলিয়াই বলপ্রয়োগে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। 
ভাই যাহাদের সহিত মতের মিল নাই, তাহাদিগকে পোড়াইয়। মার! হইয়াছে। 
কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিন্ধ হয় নাই ৷ মানবসমাজ আজিও নান! সাম্প্রদায়িক 


ধর্মন্থার! বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরসন্থগ্ধে এক বিশেষ ধারণার উপর 
এক সার্বভৌম ধন্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় ন! । 

কিন্তু সর্বসম্মত কোনও ধারণা না থাকিলেও সকলের গ্রহণযোগ্য এক ধারণ। 
আছে, এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত এক ধর্শ্মও বর্তমান আছে। বহু সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের পার্শ্বে বর্তমান থাকিলেও সে ধর্শ্ম সাম্প্রদায়িক নহে। তাহা স্বদেশে, 
সর্ধক।লে, সর্বন্রতিকর্কৃক গ্রহণযোগ্য । সেই ধর্শ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চিন্তাশীল মনে জগং-সন্বন্ধে যে সমস্ত গভীর প্রশ্থের 
উদয় হয়, ব্রিজ্বানে তাহার সন্তোষজনক উত্তর মিলে লা। আবার ধর্ম্ম-বিদ্ঞানে 
এই সকল প্রশ্থের যে সকল উত্তর প্রদত্ত হয়, বিজ্ঞান তাহ! গ্রহণ করিতে কুষ্টিত। 
বর্তনান যুগে বিজ্ঞান নাম্থষের বুদ্ধিকে এমন ভাবে অভিহ্ৃত করিয়াছে যে, বিভ্ত।নের 
অমুমোদন ব্যতীত কোনও নতই সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না । কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
প্রনালীই সত্যে পৌছিবার একমাত্র পথ নহে। ধ্ম্মের যাহা বিষয়, তাহাতে 
বিজ্ঞানের প্রণালী প্রযুক্ত হইতেই পারে না। তাহা অনুভবের বিষন্ন, এবং দেই অন্কভব 
সকলের এক প্রকার নহে বলিয়া তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় নহে; কিন্তু ধল্মায় 
অন্থছতিদকল একরূপ নহে বলিয়া তাহার! যে মিথ্যা, তাহ! বল! যায় না। সেই 
অন্থছতিসমূহ সত্য, কিন্ত বিভিন্ন অম্ুহূতি হইতে একই স্িদ্ধস্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। ধৰ্ম্মীয় অনুভূতির সত্যত! যদি স্বীকার কর! যায় তাহা হইলে তাহার উপর এক 
সাব্বতৌন ধর্মের প্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর হয়। আমাদের দেশে তাহাই হইয়াছিল, এবং 
তাহার ফলে ধর্শোর যে রূপ আনাদের দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সার্ববভৌন 
ধর্ম ॥ সে ধৰ্ম্মে বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিশ্বাসের এক নাই। তাহার মধ্যে এক 
দিকে যেনন অপন্বৈতবাদী ভ্ঞানমাগর্ণ আছেন, তেমনি ভক্তিমার্গাও আছেন; 
নিগুন ব্রন্ষের উপাসক যেমন আছেন, তেমনি সগ্ডণ ও সাকারের উপাসকও আছেন। 
সে ধর্মে অধিকারবাদ স্বীকৃত, এবং সকলের ধর্শ্মসাধনপ্রণালী এক নহে । প্রত্যেকের 
মানসিক সম্পদ ও রুচির উপর তাহার ধর্মবিশ্বাস নির্ভর করে। লে ধর্শ্মে 
প্রত্যেক ধর্শ্মই সত্য বলিয়! স্বীকত। সে ধর্শ্মে বল! হইয়াছে, “রুচীনাং বৈচিত্র্য দৃজু- 
কুটিলনান।পথজুষাং ন্বপাস্থেকো। গমাস্বমসি পয়সামর্ণব'ইব।” সে ধর্মে সকলের জন্য 
এক মত অথবা এক সাধন প্রণালী ব্যবস্থাপিত হয় নাই। দে ধর্মের ঈশ্বর বলেন, 
“যে যথা মাং প্রপগ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্া সম বস্তনুবর্তস্তে নুষ্যা: পার্থ 
সৰ্ব্বশ: ॥'” যে যেভাবেই ভজন! করুক না কেন, সে ভজন ঈশ্বরেরই ভজন ॥ সুতরাং 
সকল উপাসনাপ্রশালীই সত্য, সকল নশ্থই সত্য । এই ধর্মে ধর্ম্ান্ত! নাই । পরের 
অনুষ্ঠিত ধৰ্শ্মের প্রতি অবস্ঞা নাই । পরের ধর্শ্মও যে স্তা__অনুষ্ঠাতার অধিকারের 


বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মের স্থলে এক সাবর্বাভৌন ধর্ম্মের সম্ভাব্যতা ২৯, 


তুলনায় সত্য__এই বিশ্বাস আছে। [Live এnd 1০৫18৮৩-__ নিজে বাঁচ, অন্যকেও 
বাচিতে দেও-ইহাই এই ধৰ্ম্মের সৃলনন্ব ॥ ইহাতে শুধু পরমত-দহিষ্ুতা নাই 
পরমতের প্রতি শ্রস্থা আছে । এরূপ মার কোনও ধারণা আছে কি? 


* যদি জিল্রাস! কর! যায়, “অদ্বৈতবাদ সত্য, ন! দ্ধৈতবাদ সত্য ১”, এই ধৰ্ম্মাহ্ুসারে 
উত্তর হইবে-_উভয়ই সত্য ৷ সত্যের নান। খুন্তি, এক যূত্তি অদ্বৈত, আৱ এক মূৰ্তি দ্বৈত ৷ 
যিনি প্রথম মূৰ্তি দেখিয়াছেন তিনি অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি দ্বিতীয় মৃদ্তি 
দেখিয়াছেন তিনি অবলম্বন করিয়াছেন দ্বৈতবাদ । যদি জিজ্ঞাসা কর! যায়, “ঈশ্বর 
সাকার লা নিরাকার ?”, এই ধর্শ্মামুদারে উত্তর হইবে--তিনি সাকারও বটেল নিরা- 
কারও বটেন। তিনি বিশ্বরূপ ৷ বিশ্বক্বপে তিনি সাকার, বিশ্বের প্রাণবূপে নিরাকার । 
তিনি সগুণ, তিনি নিগুল। প্রত্যেক মাহুৰ যেমন দেহধারীরূপে সাকার এবং দেহে 
অধিষ্ঠিত প্রাণ ও চৈতম্তরূপে নিরাকার, বিশ্বরূপ ঈশ্বরও তেননি সাকার ও নিরাকার 
উভয়ই । 


আপন্তি হইতে পারে, পরস্পরবিরুদ্ধ মত কিবূপে উভয়ই সত্য হইতে পারে? 
একই ব্যক্তিকে যদি দয়ালু ও নিষ্ঠুর উভয় অভিধানে অভিহিত কর! হয়, তাহ! হইলে 
উভয় বর্ণনা সত্য হইতে পারে ন! । কিন্ত ঈশ্বর অনম্ত। তাহাকে আমর আংশিক 
ভাবেই জানিতে পারি, তাহার পূর্ণজ্ঞান আমাদের নাই - আমরা জ্ঞানে যতই উল্লত 
হই না কেন, তাহাকে কখনও সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিব না। বিভিন্ন লোক 
যদি কোন এক বস্তুর বিভিন্ন অংশের সহিত পরিচিত হয়, তাহ! হইলে তাহাদের 
জ্ঞানের মধ্যে এক্য না থাকিলেও কাহ?রও জ্ঞানই মিথ্যা নহে । যে ইয়োরেো।পীয় 
ভারতবর্ষে রাজপুতলার মরুভূমির মধ্যে বান করিঘাছেল, অন্য কোন প্রদেশ দেখেন 
নাই, তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে জ্বান, তাহার সহিত যে ইউরোপীয় বঙ্গদেশ ভিন 
তন্য প্রদেশে যান নাই, তাহার জ্ঞানের মিল ন। হইলেও, ভারতবর্ধসম্বস্কে কাহারও 
জ্ঞানই মিথ্য। নে | ঘিনি সমগ্র ভারতবর্ষের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার জ্ঞানের 
মধ্যে উভয় জ্ঞানেরই স্থান আছে । বঙ্গবাসী ইউরোপীয় যদি বলেন, ভারতবর্ষ মরুছুমিঃ 
তবেই তাহ! মিথা। হইবে । কিন্তু বঙ্গদেশে তিনি ভারতবর্ষের যেটুকু দেবিয়াছেন তাহা 
সত্য । রাজপুতনাবাসী ইয়োরোপীয়ের জ্ঞান সশ্বন্ধেও এই কথা সত্য । কিন্তু উভয়ের 
প্রত্যক্ষ পরস্পরবিরে(ধী "'অনস্তের মধ্যে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়! কিক্পে হয় 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি লা । এ প্রলঙ্গে হেগেলের দ্বিমুখী নয়ের উল্লেখ আমি করিব 
না, কিন্ত এই জগতে আমরা সর্ববত্রই বিরোধের সময় হইতে নৃতনের, উদ্ভব দেখিতে 


পাই । তাই যে ভক্ত ঈশ্বরকে প্রেমের ঈশ্বর বলিয়াছেন, প্রেমময়রূপে যিনি ঈশ্বরকে 
অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার অন্থভবও যেমন সত্য, যিনি তাহাকে ভীবণ!, 
ন্বযুমালিলী, সংহারকারিণীরূপে প্রত্/ক্ষ করিয়াছেন, তাহার অন্থভুতিও তেননি 
সত্য । জগতে যে সকল ধর্শ্ম গ্রত্যািষ্ট (০৮৭1৭) বলিয়া বলা হয়, সে 
সকল ধৰ্ম্মে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় কেহই 
বলিবেন না । কেননা, আমাদের বাক্যের প্রকাশক্ষষতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর 
অনস্ত । আমাদের মনের ধারণাশক্তিও সীমাবন্ধ। মন তাহার ধারণা করিতে 
গিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আনসে, বাক্যও তাহাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। 
স্থৃতরাং প্রত্যাদিই ধর্শ্ম ঈশ্বরের যে বর্ণনা বাক্যের দ্বার! কর! হইয়াছে, তাহা 
তাহার স্বরূপের সম্পুর্ণ বর্ণনা, ইহ! কেহই বলিতে পারেন না। প্রবঞ্ধকদিগের কথা 
ছড়িয়। দিয়া আমরা যদি সর্ব্বধর্শ্মের প্রকৃত সাধুদিগের ধণ্মীয় অনুভূতি 
পৰ্য্যালোচনা করি, তাহ! হইলে তাহাদের অমুহৃতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া 
যায়। যেষে বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তাহাদের সত্যতাসম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিবেন না৷ 

যে বিষয়ে মিল নাই, সেই সেই বিষয়ের অনুভূতিকে ভ্রান্ত বলিবার কারণ 
নাই। কেননা প্রত্যেকের অনুভুতি তাহার মানসিক শক্তি এবং *অধিকারের' 
উপর নির্ভরশীল । সে অন্বুহুতিদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অনুভুত হয় না, ইহা 
সত্য ; পূর্ণ সত্যের অনু সুতির তুলনায় তাহা! ক্রুটিপৃণ? ইহাও সত্য । কিন্তু তাহ! মিথ) 
নহে । আমি যে সার্বভৌন ধর্মের কথা বলিতেছি, তাহা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম্ম ([nsti(খ- 
tional Religion) নহে, তাহা অন্থভবধোগ্য । এই অমুভবই ধর্মের সার । প্রাতিষ্ঠা- 
নিক ধৰ্ম্ম মতের (০Pini০৷) ধর্ম, 4০£7ওর ধর্ম । তাহার যে প্রয়োজন লাই, তাহা বলা 
আমার উদ্দেশ্য নহে ৷ লোকশিক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক 
ধন্দের একট! বিপদ্‌ এই যে, তাহার অনুষ্ঠাতৃগণ ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য তুলিয়া 
গিয়। দলগঠনে নিযুক্ত হয়, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে গুরুত্ব অর্পণ করে। 
ঈশ্বরকে যদি না পাইলাম, তাহার সান্নিধ্য যদি অনুভব লা করিতে পারিলাম, তাহা 
হইলে কতকগুলি আদেশ পালন করিয়া, লাভ.হয় না। ঈশ্বর যিনি পাইয়াছেন, 
তিনি জানেন, ঈশ্বর বহুরূপী । মতভেদ দেখিলে তিনি বিচলিত হন না? যাহার 
সহিত তাহার অনুহৃতির মিল হয় না. উহাকে তিনি ভ্রান্ত বলেন না৷ 


এইখানে আপত্তি উঠিতে পারে, প্রত্যেকের অনুহুতি তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার, 
তাহা বিধরিগত (0519০5৮), তাহার বিষয়গত (০৮15০০৮৩) সত্যতার নিশ্চয়তা 
কোথাদ্র? ভাহ। যে বিষয়িগত, ইহ! সত্য, কিন্ত সে দিক্‌ হইতে যাবতীয় সত্যের 


বিভিন সাম্প্রদায়িক ধ্ম্মের স্থলে এক সার্বভৌম ধন্মের সম্ভাব্যতা ৩১ 


জ্ঞানই তো বিষয়িগত । প্রত্যক্ষপ্রতীতি ছুই ব্যক্তির এক হয় নাঃ তাহা সত্বেও প্রত্যক্ষ” 
প্রতীতিকে আনর! মিথ্যা বলি .না__তাহার বিহয়গত (০৮/৩০০৮০) সত্যতা নাই 
বলি না। ঈশ্বরের অন্থহৃতির বিষয়গভ সত্যতাসস্বান্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় কি? 
তাহাতে ত’ বৈচ্ছানিক প্রণালীর প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। দেকার্ত বলিয়াছেন, 
যাহ! মনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে সত্য বলিয়া! অন্ুভব.করি, তাহাই সত্য ৷ ধর্মীয় 
অন্থহুতি যখন হয়, তখন সাধক তাহার মনের মধ্যে তাহা, সত্য বলিয়াই স্পষ্ট 
অনুভব করেন। ইহা ভিন্ন তাহার সত্যতার অন্য প্রমাণ থাকিতে পারে না ॥ 

জোসেফ বাট্সার তাহার The Analogy of Religion to the Constitu- 
tion and Course 0f Nature-শ্ছে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ হইতে আমরা তাহার স্রষ্টাসন্বন্ধে যে স্থান প্রাপ্ত হই, খৃষ্ট- 
ধর্শ্মের সহিত তাহার পূর্ণ” সাদৃশ্য বর্তমান । প্রকৃতির মধ্যে তাহার স্টার 
বিধাতৃত্বের পরিচয় আছে, সত্য । প্রকৃতির মধ্যে জীবকে আনন্দদানের 
চেষ্টাও সুস্পষ্ট । এ দিক হতে বাইসেলের ধর্মের সহিত প্রাকৃতিক ধর্শ্মের মিল 
আছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত অনিল কি নাই? প্রকৃতির মধ্যে বহু স্থলে নিষ্ঠুরতা 
দেখিতে পাওয়া ষায়_-এক জীবকে হত্য! করিয়! ভক্ষণ না করিলে অন্য জীবের 
প্রাণরক্ষা হয় লা। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, অনাবৃষ্টির ফলে অথবা বন্যায় বিস্তৃত 
ভূখণ্ডে দুচিক্ষ উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বরস্থষ্ট জীব অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, তখন 
কি ঈশ্বরের .বিপাতৃদ্ধ ও করুণার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত হয় লা ? আমাদের মনে যে 
দবম্ঘ উপস্থিত হয়, আমাদের পরিচ্ছিন্প জ্ঞানই তাহার কারণ। আমাদের দৃষ্টি 
যদি আরও অধিক দূর যাইতে সক্ষম হইত তাহ! হইলে হয়ত” আমরা এই 
হন্বের সমাধান করিতে পারিতাম। ধৰ্ম্মীয় অঙ্ুছুতির বিভিন্নতাসম্বন্ধেও এই 
কথ! বলা যায় । 


যিনি জগতের স্রষ্টা, তিনি জগতের পালনকর্ত্তাও যেনন, জগতের সংহারকর্তাও 
তেমনি । তিনি ষেমন করুণাময়, তেমনি ভীষণ। তাই শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘে।রদংস্টর 
খড়গ মুণুমালাধারিণী, লোলজিহবা, দিগম্বরী কালীই হদন্মুখী ও বরাভয়কর! শিখাও 
বটেন। তাই এই ভীষণ! শক্তিকে ভক্ত মা বলিয়া ডাকিয়াছেন এবং ভক্তিগদ্গদ 
চিত্তে তাহার স্তব রচনা কবিয়াছেন। ভাই যিনি “তয়ং ভয়ালাং ভীষণং ভীষণানাং* 
তাহাকে পগতিং প্রাণিন।ং পাবনং পাবনানাস্” বল! হইয়াছে । তাহার নিকট ছোট 
বড় নাই, “ন তন্ক কশ্চিচ্দয়িতঃ সুস্বন্তমো”, তাহার দয়িত, স্ুহ্ৃন্ল্য কেহ লাই, 


৩২ দর্শন 
“ন চাপ্রিয়ো দ্বেধা উপেক্ষা এব বত তাহার অপ্রিয় কেহ নাই, দ্বেষ্য অথবা উপেক্ষা ও 
কেহ নাই । “তথাপি ভক্তান্‌ ভঙ্গতে যথা তথ! স্থরক্রনে। যত্বছুপ:ঃশ্রিতো হর্থদ:”, তথাপি 
" বেভক্ত তাহাকে যেরূপে ভঞ্জন! করেন, তিনি তাহাকে সেইক্রপেই তজন1 করেন, 
তাহার প্রাথনা পূর্ণ করেন, কল্পবুক্ষ যেমন তাহার নিকট যে যাহ! প্রার্থনা! করে 
তাহাকে তাহাই প্রদান করে। সুতরাং তাহার উপাসনার প্রকারভেদে কিছুই 
আনিয়া যায় ন1। সকল উপাসনাই তাহার গ্রাহা। এই উদার ধর্শ্মই সার্বভৌম । 
এই ধৰ্ম্ম কেবলমাত্র সম্ভাব্য নহে, ইহ! সম্তৃত_ ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত। ইহ! 
সর্র্বজনগৃহীত না হইলেও সৰ্ব্বজ্নগ্রাহা । 


মাক্সবাদে ধর্শ্মের স্থান 


জনন পেল লা ০০নন ২ম, এছ- এ- 


আধুনিক অবর্ণনীয় অব্যবস্থা ও তুর্য্যোগের লম্মুবীন মানুষ জগতের কোথাও 
আলোকরশ্মির সন্ধান পাইতেছে ন!। এই সময় মান্সবাদের সামাজিক 
দর্শললম্বন্ধে এবং বিশে করিয়। ধণ্মবিষয়ক নতবাদসম্বহ্মে অবহিত হওয়া অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না ॥ এই রচনায় ধন্মসন্বান্ধে মাক্স্রবাদের মতবাদ লিপিবদ্ধ কর। হইয়াছে ; 
কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য কি ন! অথবা! ইহ! মানবলমাক্ছের নঙ্গত কর কি না" সে সম্বন্ধে 
বিচারের ভার প্রবন্ধলেখক পাঠকবর্গের উপর অর্পণ করিতেছে । 

প্রবন্ধের প্রথমে মাক্সরবাদের মল মতবাদের সংক্ষপ্ত আলোচন। কর? আবশ্যক 
মনে করি, কারণ এই দার্শনিক ভিত্তির উপরেষ্ঠ নাক্পস বাদের ধশ্মসন্বন্ধীয় মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত। প্রচলিত ভাবনাদী দর্শনের সহিত মাক্স বাদের দ্বন্থ সর্ববজ্জনবিদিত । 
মানস বাদ ভাববাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । মাক্সীয় দর্শন দ্বান্ছিক ও এতিহাসিক 
বস্তুবাদ নামে সুপরিচিত । এই দর্শন.কোন অতিপ্র।কৃত সত্যে বিশ্বাস করে না। 
মাক্স বাদী দর্শন প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং মানবের সামাজিক ব্যবহারের ভিত্তির উপরেই 
নির্ভর করিয়! মানবচিন্তার সত্যাসত্যত! নিগ্ধারণ করে । এই দর্শনের মতে জগতের 
সমস্ত ঘটনাই পরিবর্তনশীল ও চলমান । সুতরাং এই দর্শন কোন চিরন্তন সত্যের 
অব্ভিতে বিশ্বাস করে না । মা'স্স বাদ প্রত্যক্ষপূববর কোন সত্যে বিশ্বাসী নহে এবং 
পরিবর্তনশীল বস্তজ্জগংকে ভাবের পুর্বগামী বলিয়া মনে করে। এই দর্শনের 
মতে ভাব প্রাকৃত জগৎব্যাপারের মানসিক প্রতেবিশ্ব ছাড়া আর কিছুই 
নয়: জগতের প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুর অস্তিত্ব ছিল কিন্ত মলের বা আত্মার অস্ডিত্ 
ছিল না। প্রকৃতির বিবর্তনের ফলে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রাণের বিবর্তনের 
ফলে নানবননের উদ্ভব হইয়াছে । মানবশরীরের বিশেষ গঠনের ফলেই 
মানবমনের ও মানবের চিন্তাশক্তির উদ্ভব হইয়াছে। মাক্সীয় দর্শন ‘নিরাকেল' 
অথ অতিপ্রাকৃত কারণে বিশ্বাস করে ন! এবং এই দর্শনের মতে দেশকালের অতীত 
কোন সত্য নাই । এই দর্শনের মতে জগতের সমস্ত ব্যাপারই প্রাকৃতিক কাধ্যকারণ- 
সম্বন্ধে আবদ্ধ । জগতে যে কোন ঘটনা ঘটে, তাহা তাহার পূর্ব্ববস্তা বাস্তব কারণের 
ফলে ঘটিয়া থাকে। '‘আকনশ্মিক’ ঘটনাও কার্য্যকারণবিধির বহিছতি নহে। 
প্রকৃতির পরিবর্তন, সমাজের -পরিবর্তল, ইতিহাসের পরিবর্তন সমস্তই, কাধ্য কারণ. 


৩৪ দর্শন 


বিধির উপর নির্ভরশীল । বস্তুবাদী মাক্সীয় দর্শন বস্তু বলিতে কেবলমাত্র জড় 
বস্তুকে বোঝে না। ইহার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত মানবসনাভ্ডের ঘটনাবলী, 
এতিহাসিক বিবর্তন, প্র/ণিজগতের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি সমস্তই বন্তকগতের অন্তর্গত । 
সুতরাং মা্সীয় দর্শন হইল, যে নিয়ম-অন্ুসারে জগতের, মানবসমাজের ও মানব- 
চিন্তার বিবর্তন ঘটিয়া থাকে, সেই নিয়মসমূতের সম্যক্‌ জ্ঞান । অবস্ঠ সম্যক্‌ জ্ঞান 
বলতে মাক্সীয় দর্শন সেই জ্ঞানই বোঝে যাহ! মামুয প্রত্যক্ষের এবং সামাজিক ও 
ব্যাবহ।রিক জীবনের সাহায্যে লাভ করিতে পারে। মাক্সবাদী দর্শন বাস্তববাদী। 
মান বাদী দর্শনসন্বন্ধে এই স্থলে আর একটি কথ! বিশেষ ভাবে মনে রাখা 
আবশ্যক । এই দর্শনের মতে চিন্ত। ও কর্শ্ম (theory and practice) একে অন্যকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। চিন্তার সত্যতা সামাজিক ব্যবহারদ্বার। নিণাত হয় । 
মাক্স্সবাদিগণ বলেন যে, মাক্সবাদ হইল একটা মতবাদ যাহার সাহাবো জগতে 
শোধিত জনগণ অতাচার ও শোবণের হাত হইতে যুক্ত হইয়া সাম্যবাদী 
সাজ শ্থাপন করিতে পারে এবং স্বার্থদ্বন্থ বিভক্ত ও অস।মন্র্তপূর্ণ ধনতাস্ত্রিক সমাজের 
বিলোপ সাধন করিতে পারে। তাহার! আরও বলেন যে, মান্সবাদ 
হইল বিপ্লবী দর্শন এবং এই দর্শনের কাজ হইল শোষিত জনগণকে জগৎ- 
সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান দান কর! এবং তাহাদিগকে শ্রেনীচেতনাশীল করা, যেন 
তাহার! ধনতাস্ত্রিক লনাছের অসামজস্থ। দূর করিয়। শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন 
করিতে পারে । স্থৃতরাং এই দর্শনেব প্রধান উদ্দেশ্য হইল জগতের পরিবর্তন কর।। 
এই দর্শনের সঙ্গে মানবজীবনের যোগ অচ্ছেছ্া । মাক্সীয় দর্শন বস্তুবাদী, সুতরাং ইচা 
নিরীশ্বর । ধর্শ্ম ও মাক্সীয় দর্শন একে অন্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । আমাদের প্রধানতঃ 
মনে রাখা আবশ্যক যে, মাক্সীয় দর্শনের কেবলমাত্র প্রতিপাগ্ সত্য যে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ। নয়, এই দর্শনের দ্বান্ছিক পন্দতিও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 


উপর প্রতিষ্ঠিত । কারণ, এই পন্ধতির সত্যতা নির্ণয় করিতেও মাক্্রবাদ. 
বিদ্ঞানসন্মত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্য লইয়া থাকে । 


মাক্সবাদের পুবববর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা এ দর্শনের ধন্ম সম্বন্ধীয় 
মতামত লিপিবন্ধ করার প্রয়াস করিতে পারি । মাক্সায় দার্শ:নকগণ বলেন যে, ধশ্মের 
ভিত্তি শিথিল । অ প্ৰাকৃত সত্যে বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুনদ্ধ এবং এরূপ সত্যোর অস্তিন্ধ 
প্রমাণ করা অসম্ভব। ঈশ্বর যে জগত স্থষ্টি করিয়াছেন এবং এই জগতের 
পরিবর্থন যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে, ইহ! প্রমাণ কর! অসম্ভব। সেইরূপ 
আত্মার অমরত!, অশরীরী অন্তিহ ও পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব 
প্রস্ৃতি প্রনাণ করাও অসম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তবাদী ফয়ারবাকের বস্তুবাদ 


সাস্প বাদে ধশ্ধের স্থান ৩৫ 


এবং মাল্পায় ছান্বিক বস্্বাদ ( যাহ! বস্তবাদের পুর্ণতল কূপ ) এই কারণেই 
নিরীশ্বর। কিন্ত ধন্মের উদ্চসন্বন্ধে মান্য দর্শনের মতবাদ ফরাসী বস্ববাদী 
দার্শনিকদের এবং বস্তবাদী ফয়ারবাকের মতবাদ হইতে তিন্ন। মাস্সীয় 
দার্শনিকগণ বলেন যে, যেরূপ বর্বরতার স্তরে পারিপান্থিক প্রাকৃতিক ঘটনাকে 
আর্ত করিতে অলনর্থ হইয়া মানুষ ভুত, প্রেত, অশরীবী আন্ম। প্রন্থতিতে বিশ্বাস 
করিত, ঠিক্ক সেইরূপ বর্তনাল সনাজ্ছে অসহায় মানুষ ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয় 
লইয়। সমস্ত পাখিব ঘটন। ভগবানের হাতে ছাড়িয়। দিয় প্রচলিত সমাজব্য বস্থাকে 
নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং মাঝ্সবাদের মতে ধর্মবিশ্বাস 
অহিতকর এনং এই বিশ্বাস মানুষকে কর্দমবিমুখ করে। এই ধশ্মবিশ্থাসের ফলে 
জলগণ বিল্লুবী পথ অবলম্বন করিঝা। সনাজের অঙঙ্গতি দূর করিবার প্রয়াস হইতে 
পরাম্দুখ থাকে । সেই জন্যই মাক্স বলিয়াছেন যে, ধৰ্ম্ম অসহায় নানসাত্মার আকুতি, 
শক্তিহীনের সম্বল এবং জনগণকে নিদ্রালস করিবার অহিফেনস্বরূপ । শ্রেণীবিশুক্ত 
সমাছের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিপল্প মানবগণ আপনাদের স্বাথ্রক্ষা করার জন্য এই 
ধর্শ্মবিশ্বাসকে জনগণের মনে দৃঢ়বন্ধ করার জন্য বহু প্রয়াস করিয়া থাকে । ধর্শ্ম 
আনগণকে শিক্ষা দেয় যে, জগতে যাহ। কিছু ঘটিয়! থাকে তাহা! ভগবানের বিধাল- 
অনুসারেই ঘটে__যুদ্ধ, মহামারী দারিগ্রা, অস্থাস্থা প্রভৃতি ভগবানের অমোঘ নিয়মের 
অধীন ; সুতরাং মানুষের কর্তবা হইল এই নিয়ম মানিয়া লওয়া এবং নিবিবকার 
চিন্তে সমস্ত সহ্য কর! । ধৰ্ম্ম শিক্ষা! দেয় যে, এই জগত-ই স্ব্বোত্তম জগৎ এবং যাহ। 
কিছু জগতে ঘটে তাহা মঙ্গলের জগ্যই ঘটে । ধশ্ম শিক্ষা দেয় যে, জগতে যাহা! . 
বাস্তব তাহাই যুক্তিসঙ্গত ৷ ধৰ্ম্ম আরও বলে থে, যাহার! নিরীহ তাহারাই স্বর্গ 
যাইবে এবং যাহার! অত্যাচারী তাহার! মৃত্যুর পর নরকে অসস্য যন্ত্রনা ভোগ করিবে। 
সেইজন্যই মান্সর্শয় দার্শনিকগণ বলিঘা থাকেন যে, ধর্ন্মের বিষাক্ত আবহাওয়। 
হইতে জনগণ মুক্ত ন। হইলে তাহাদের পক্ষে এই জ্গ্‌ংকে পরিবর্তন করিয়া সুবিধার 
পথ প্রশস্ত কর! সম্ভব হইবে না। তাই তাহারা বলেন, এই জগৎ ৪ সমাভ্ের 
গতির নিয়নসন্বন্ধে অবহিত হও এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে জগংকে পরিবর্তন করিয়া 
নিপীড়িত শ্রেণীর মঙ্গল সাধন কর । 

উপঘূর্ণক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, মা্ক্সায় দার্শলিকদের মতে 
ধন্মের ভিত্তি সামাজিক । অর্থোৎপাদনের যে পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত তাহার কলে 
মানবের সামাজিক সশ্বন্ধ নিগ্জারিত হয়, এবং এই সামাজিক সন্থদ্ধ-অনুসারে মানবের 
ধর্ম্মবিশ্বাসের এবং ধশ্ম-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ নিদ্ধারিত হয়। তাই এক চিঠিতে 
লেনিন গে।কির ধন্ম'মত খণ্ডন করিয়া লিখেন যে, ঈশ্বরের ধারণ! বহু ধারণার 


৩৬ দশন 


সংযোগে উদ্ধৃত এবং ইহ! একটী জটিল ধারণ! । এই ধারণা উদ্ধৃত হয় মানুষের অজ্ঞান 
ও পরাধীনতা হইতে । এই পরাধীনতা আসে প্রথমতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের উপর 
অসহায় - নির্ভরশীলতা হইতে, এবং দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর দ্বার! অন্য শ্রেণীর শোষণ 
হইতে । এই শোবণ মানুষকে অলহায় করিয়া রাখে এবং সংশ্রামস্পুহাকে নিষ্পেষিত 
করে। তিনি গোর্কিকে আরও লেখেন যে, গোক্ষির ধর্মমত ধনতাস্ত্রিক ও 
প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ গোক্কির মতে ঈশ্বরের ধারণ। সামাজিক অনুভূতি স্থষ্টি করিয়। 
মানবকে সামাজিক জীবে পরিণত করে এবং তাহার পাশবিক স্থার্থপরত।? 
সংযত করে । লেনিন বলেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাসের ফলে আনসে দাসত্ব, 
ভাববাদ, অপর জগতে বিশ্বাস এবং বাস্তবের প্রতি অশ্রদ্ধ।। মানুষের স্বা্থবুদ্ধি 
দূরীভূত হয় সামাজিক জীবনযাত্রার ফলে, ধন্দ বিশ্বাসের ফলে ইহ! বিদূরিত হয় 
না। সুতরাং মাক্সীয় দর্শনের মত এই যে, ধন্মের সমালোচন! কর! প্রাথমিক 
কর্তব্য এবং ইহার পরে অ্যাম্য বিষয়ের সমালোচনায় নিযুক্ত হতে হইবে । 

মাক্সীয় দার্শনিকগণ এই হানিকর ধম্মবিশ্বাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জশ্ 
কি উপায় অবলম্বন কর! আবশ্যক মনে করেন আমর! এখন সেই সম্বন্ধে আলোচন। 
করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি । মাক্সীয় দর্শন দন্মসন্বন্ধে সুশৃঙ্খল আলে)চলা। করে 
নাই, কারণ ইহার মতে ধর্শ্মের মতবাদসম্বন্ধে মানুষের ধারণ! সুস্পষ্ট । গোথ। 
প্রোগ্রাম ও এরফার্ট প্রেগ্রাসে, সমাজ্শরীরে অথবা রাষ্ট্রে ধশ্মের কি স্থান হইবে 
সে সম্বন্ধে সআালোচন। কর! হইয়াছে । ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বলিয়। মনে করিতে 
হইবে এবং রাষ্ট্রে ও শিক্ষ!ব্যবস্থায় ধশ্মের কোন স্থান থাকিবে না। ধশ্ম সক্বাকে 
এবং প্রশ্মপ্রিতিষ্ঠানকে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ ঝলিয়া মনে 
করিতে হইবে । এঙ্গেল্স্‌ বলেন যে, ধম্ম সঙ্ঘসমূহকে রাষ্ট্র বাক্তিগত সংঘ বলিয়। 
মনে করিবে এবং উহাদিগকে কোনরূপ আধিক সাহাযা করিবে ন। উপযুক্ত নত 
হুইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে, মাক্সবাদ ধশ্মের বিরুদ্ধে প্হাদ্‌ ঘোষণ! করে নাই। 
অত্যাচারের সাহায্যে ধম্মকে নির্মল করিতে মাস্ম বাদিগণ কখনও প্রয়াস করেন 
নাই। ই'হার। ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত বিশ্ব/সরূপে সমাণ্ডে স্থান দিতে প্রস্তুত । তাহা 
হইলেও মাক্সবাদ সমাহুশরীর হইতে ধম্মের প্রভাব বিলুপ্ত করিতে বন্ধপরিকর । 
কি উপায়ে ধৰ্ম্ম বিশ্বাস লোপ করা যায় সে সম্বন্তে লেনিন আলোচন! করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে, সামাজিক-চেতনা-সম্পপ্ন মাক্সবাদিগণ সর্ববদাত নিরীশ্বরবাদের 
সপক্ষে মত প্রচার করিবেন; রাষ্ট্র হইতে ধন্ম প্রতিষ্ঠানকে এবং ধৰ্ম প্রতিষ্ঠান হইতে 
শিক্ষাকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, নিঃস্ব জনগণকে তাহাদের আধিক অবস্থা 
ও স্বার্থসন্বদ্ধে. অবহিত করিতে হইবে। এই ডউপায়েই উহাদের মন 
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হইতে ধম্ম বিশ্বাস দূরীহৃত কর! সম্ভব হইবে। বিপ্লবের ফলে যখন সাম্যবাদী 
লমাজ স্থাপিত হইবে তখনই ছলগণ সম্পূর্ণভাবে ধশ্মেরি প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে । 
তথাপি বিপ্লবের পূর্বে নিরীশ্বরবাদের সপক্ষে প্রচার কাধ্য চাল[ইয়! যাইতে হইবে। 
লেনিন আরও বলেন যে, সোবিয়ে রাষ্ট্রের সাম্যবাদিগণ এই বিশ্বাস করেন যে, 
স্ুচিস্তিত সানাজিক ও আধিক পরিকল্রনাক্ে কাব্যকরী করিয়! জনগণের মন হস্টতে 
ধৰ্ম্মবিশ্বাসকে বিদূরিত কর! সম্ভব হইবে এবং তাহার! বৈজ্ঞানিক জ্বানের সাহায্যে 
এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারদ্বার। ধশ্মবিশ্বাস লোপ করিতে পারিবেন। 
সাম্যবাদী সংগঠন কখনও ধশ্মবিশ্বাসের উপর অযথ। আঘাত করিবে না, কারণ, 
ধর্মের উপর আঘাত হানিলে উহ! উগ্র রূপ ধারণ করে । 

আমর! পৃর্লেই বলিয়াছি যে মাস্প বাদ ধর্মকে জনগণের নৈতিক অধঃপতনের 
কারণ বলিয়! মনে করে। ধর্ম্ম তাহাদিগকে বলে যে, যদি তাহার! তাহাদের 
স্বস্থায় সস্বকষ্ট থাকে এবং প্রচলিত সমাজ্ঞ-ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়া জী ব্নযাত্রে। 
নির্বাহ করে, তাহা হইলে ভাহার। স্বর্গে অক্ষয় সুথ ভোগ করিবে । এইরূপ 
প্রচারের ফলেই জনগণ সংগ্রামের পথ হইতে নূরে থাকে । ধর্ম্ম ধনিকগণকে 
বলে, তাহারা যেন দানের সাহায্যে জনগণকে সন্তুষ্ট রাখে, কারণ সন্তষ্ট থাকিলে 
জনগণ বিপ্লবের পথ হইতে দূরে থাকিবে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ ধনিকগণের করায় 
থাকায় তাহার! উহাদের সাহায্যে জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয় এসং জনগণের 
সংগ্রামের মলোভাবকে সমূলে উংপাটন করে । এই ধর্শ্মের প্রভাব হইতে জনগণকে 
মুক্ত করিতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদের আধিক স্থার্থসস্বদ্ধে সচেতন করিতে হইবে 
এবং তাহাদিগকে সংগ্রামের পথে টানিয়। আনিতে হইবে । তাহার! যতই শোষণ 
হইতে মুক্ত হইয়! আত্মনির্ভরশীল হইবে ততই তাহারা ধর্ের প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইবে । তাহাদিগকে ধনিকসমাক্ছের স্বরূপ বুঝাইয়। দিতে হইবে। 
তাহাদের ছ্রানা আবশ্যক যে, ধনিকগণের পেষণের ফলেই তাহাদের এই 
অসহায় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ধনিকসমাছের গতির যে একটি বিশেষ ধার। 
আছে তাহার কলেই তাহার! শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে । ভয়ই ধশ্মের বীজ 
এবং ধনতাস্তিক সমান্জে ভীতবিহ্বল জনগণ ধম্মকেই শেষ আশ্রয় বলিয়া মনে করে। 
জনগণের মন হইতে এই তয় দূর কর! আবশ্যক এবং এই ভয়ের কবল হইতে মুক্ত 
হইলেন তাহার বিপ্বুবী হইবে এবং সমাজকে পরিবর্তন করিবার জ্ম্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করিবে । কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহাযে)ই তাহার! ধম্মসংস্কর 
হইতে মুক্ত হইবে ন৷। সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াউ তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান 
হইবে বে, ধস্মের বীজ জমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত । দ্বাস্ৰিক বস্তবাদের সাহায্যে 
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তাহার! জ্ঞানের সহিত কম্মের সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবে । এনাক্কিষ্টগণ 
ধম্মের প্রতি অযথা আঘাত হানিয়া ধম্সকে উগ্র কারয়া তোলে । তাহারা ধন্মের 
সামাজিক ভিত্তি সম্বন্ধে অবহিত নহে। বৈজ্বানিক জ্ঞান এবং শ্রেণীসংগ্রামের 
ফলেই নিঃন্ব শ্রেণী শ্রেণীচেতলা লাভ করিবে এবং ইহার ফলে তাহারা জাগ্রত 
ও কম্ম প্রবণ হইয়া সমাজকে পরিবর্তন করার জগ্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইবে । 

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বে, মাক্স বাদীদের মতে ধন্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের রাষ্ট্রশরীরে 
স্থান থাকিবে কিন্ত উহার! রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবে না। ইহারা 
ব্যক্তিগত সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রশরীরে স্থান পাইবে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 
উপর ইহাদের কোনই প্রভাব থাকিতে পারিবে লা) সুতরাং মাস্স বাদীর নতে 
ধর্ম্মব্যাপারে ব্যক্কিম্বাধীনত! থাকিবে । ধর্ম্মযাজ্জকগণ যদি সাম্যবাদের সমর্থক 
হন, যদি তাহার! সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য না চালান, তাহ) 
হইলে তাহাদিগকে সাম্যবাদী সঙ্ঞে স্থান দেওয়া যাইতে পাপে, কিন্তু তাহারা 
যদি ধশ্মসন্বন্ধে প্রচারকার্ধয চালাইয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চান তাহা! হইলে 


তাহাদিগকে উক্ত সজে স্থান দেওয়া সম্ভব নম । 

জনগণের অনেকেই ধর্শ্মে বিশ্বাসী । মাক্সবাদীর মতে অমিকদের একা 
রক্ষ। কর! একান্ত কর্তব্য । ধর্শ্মবিশ্বাসের বিরোধিতার ফলে তাহাদের মধ্যে যাহাতে 
ভেদের স্ব্টি না হয় তাহার দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধনতাশ্বিক 
সমাজে ধনিগণ ধর্ম্মপ্রচ।রদ্বারা আমিকদের মধো ভেদের স্বষ্টি করিতে চেষ্টা 
করে। নিম্নমধ্যবিতগণ অব্যবস্থিতচিত্ত। সুতরাং মাক্সরঝাদিগণ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে 
প্রচারকে কদাপি প্রথম স্থান দিবে না। এইরূপ করিলে শ্রমিক শ্রেণীর 
মধ্যে ভেদের স্থষ্টি হইবে । কেবল মাত প্রচারদ্বার! ধর্মবিশ্বাস লোপ করা যায় না) 
অমিক শ্রেনী যখন তাহাদের শ্রেনীন্বার্থসন্বন্ধে সচেতন হুইবে, অর্থাৎ তাহারা যখন 
সমাজে তাহাদের প্রকৃত স্থান জানিতে পারিবে, এবং সংগ্রামের পথ অবলম্ছন 
করিবে তখনই তাহার! ধর্শ্মের প্রভাব হইতে বহুলাংশে মুক্ত হইবে। যখন তাহার! 
দ্বান্বিক বস্তাবাদদের সারমর্শ্ম উপলব্ধি কারবে এবং জ্ঞানের ও কর্মের ওতপ্রোত সম্বন্ধ 
বিষয়ে অবঙ্গিত হইবে তখনই তাহার! ধশ্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে । 

এই আলোচন। হইতে আমর! জানিতে পারি মাঝ্সবাদে ধশ্মের কি স্থান। অনেক 
সময় সামাঙাদকে ধৰ্ম বলা হয়) যাহারা এইরূপ বলেন তাহাদের মতে সর্বোত্তম 
আদর্নে বিশ্বাসই ধর্ম । সামাবাদিগণ সাম্যবাদ সমাজকে আদর্শ সমাজ বলিয়া মলে 
করেন। এইজন্য বলা হয় যে, সাম্যবাদ একপ্রকার ধর্শ্ম । যদি সাম্যবাদকে ধৰ্ম্ম বলা 
হয় তাহ! হইলে গণতন্তরবাদ অথবা ধনতপ্ববাদকেও ধৰ্শ্ম বল! যাইতে পারে। 
সামাবাদিগন ধর্শ্মকে অস্বীকার করেন এবং ধশ্মবিশ্বাস ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন, 
কিন্ত তাহ। হইলেও তাহারা ধশ্দবিশ্বাপীদের উপর কেঃনরূপ অত্যাচার কর! 
অন্যায় মনে করেন এবং ধন্মবিশ্ব(সব্যাপারে তাহারা ব্যক্তিম্থাধীনতার বিশ্বাসী । 


পুস্তক-পরিচয় 


॥ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) শ্রতারক চন্দ্র রায় প্রণীত এবং মেট্রো 
পলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পারিশিং হাউস্‌ লিমিটেড, ৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, 
কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত । পৃঃ 1৮%০+৩০১। মূল্য ৮৯ টাক ৷ 

ভারতবর্ষে এখন যতগুলি ভাষা প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার স্থান 
সর্বক্বোচ্চে বলিয়। আমরা দাবী করিয়া থাকি বটে, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত ও যে সিজ্ঞান ও 


দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বাঙ্গল! ভাষায় লিখিত পুস্তকের একান্ত অভাব রহিয়াছে 
ইহা! আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ইউ্টতারকচন্দ্র রায় “পাশ্চাত্যদর্শনের 
ইতিহাস” লিখিয়া এই অভাব কতকাংশে পুরণ করিয়াছেন এবং আমাদের ধনাবাদের 
পাত্র হইয়াছেন । 

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে গ্রীকৃ দর্শন ও মধ্যযুগের ঘুরোপীয় দর্শনের বিবরণ 
দেওয়। হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের দার্শনিক চিন্তাধারা বিবরণ দেওয়া 
হইবে ॥ প্রথম খণ্ডের প্রথম পক্ে প্রাচীনতম গ্রীক্‌ দার্শনিক খালিস- (Thales) 
হইতে আরম্ত করিয়া নবগ্লেটনিক দার্শনিক প্লেটিনাসের ( Plotinu৪ ) দর্শন 
এবং দ্বিতীয় পব্বে মধ্যযুগের যুরোপীয় দর্শন আলোচিত হইয়াছে । য়ুরোপীয় 
দর্শন সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাধায় এপর্যন্ত যে সকল পুস্তক লেখ! হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে এই পুস্তকটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বিলে বিন্দুমাত্র অতুক্তি হইবে 
ন!। ইহার প্রধান বিশেষক এই যে, যাহার! ইংরাজী কিছুই জানেন ন! অথবা 
অল্পই জানেন এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে উংরাভী ভাষায় লিখিত প্রামাণিক 
গ্রন্থগুলি পাঠ করেন নাই তাহারাও এই পুস্তকখানি পড়িয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
যুরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে একটা। সুস্পষ্ট ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন। 
যে সকল ছাত্রকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে হয় তাহারা এই পুস্তকপাতে উপকৃত হইবেন? প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
যুরোপীয় দার্শনিকের। প্রধানত: কোন্‌ কোন্‌ বিষয় লইয়। আলোচনা করিয়াছেন 
এবং দর্শনের চিরম্থন সনস্যাগুলিকে সমাধান করিতে কিভাবে চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহার বিশদ বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে । গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মূল 
বক্তব্যগুলিকে পরিস্ষুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রয়োজনীয় কোনও কথাই বাদ দেল 
নাই অথচ সুক্ষ্ম ঘুক্তিতর্কের অবতাররণ। করিয়া পুস্তকের অনাবস্যক কলেবর বৃদ্ধি করেন 
নাই । ইহার ভাষা প্রাঞ্জল অথচ হুরূহ দার্শনিক তব বুঝাইবার পক্ষে উপযোগী । 


দর্শন 


এইবার পুস্তকটির কতকগুলি ত্রটার উল্লেখ করিব। ইহাতে বহু ছাপার ভুল 
রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল-- সমস্ত (সমস্ত, 
প্রনুত্ব প্রভৃহ্), Anaxagorus (Anaxagoras)— পৃঃ ৩; $ উদ্ভভব (উদ্ভব), Nagative 
(Negative)-পৃঃ 8 ; Theoetctus (Theaetetus)-পূঃ ১২; Russel’s (Russell's) 
_ পৃঃ ২৮ ; Rationalism (Rationality)—পৃ: ৯৩ ইত্যাদি । 

My5০i5৷৷এর প্রতিশব্দ “গুহামত”, My5০৭!এর প্রতিশব্দ “গুহামূলক!' সুষ্ঠ 
হয় নাই । M)$5৫i০i5দএর প্রতিশব্দ হিসাবে বোধ হয় “অতীক্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদ” 
ব্যবহার কর! চলে । Final ০৭55০ বুঝাইতে “শেষ কারণ” অপেক্ষা “পরিণাম 
কারণ” অধিক উপযোগী । 

“এই ৷cCerও ‘ভবনে’র শক্যতামাত্র, রূপ-প্রাপ্ত হইলে ইহ! যাহা ছউলে 
তাহার শক্যতা মাত্র” (পৃঃ ১২৯); “প্রথম গতিসঞ্চারের পরে 73০45 জগৎস্থষ্টির 
পরবর্তী সকল ক্রমে কর্তৃত্ব করিপ্াছিলেন কিনা, তাহ! আনাক্ষাগোরাস বলেন 
নাই” (পৃঃ ৪২) -এই রূপ বাক্যগুলি শ্রুতিকটু হইয়াছে । 

প্লেটো ও. আরিইটুলের মধ্যে প্রভেদ নির্দেশ করিতে গিয়া গ্রন্থকযর 
বলিয়াছেন_-“বিশেবকেই তিনি (আরিষ্টটুূল) সত্য বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করেন নাই 1” এই উক্তি হইতে আরিষ্টটুলের মতবাদ 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। বিশেষের অর্থ “চarাti€Ul৭য” হইলে এই উক্তি 
সত্য নয়, 4104151৭581” হইলেই সত্য । 

গ্রন্থকার যে সকল পুস্তক সবলম্বন করিয়া তাহার গ্রন্থ রচন!| করিয়াছেন 
তাহাদের তালিকার মধ্যে গ্রীক দর্শন সন্থন্ধে 93:৩এর পুস্তকগুলির অনুপস্থিতি 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

রায় মহাশয় বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য । ডাহার লেখ! 
“পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'' যে পরিষদের উদ্দেশ্যসিন্ধির পঙ্গে বিশেব সহায়তা 
করিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 


ভ্রকল্যাণচজ্ঞ গুপ্ত 


চকস্পর্লি 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


(ত্রৈমাসিক পাত্রক। ) 


৮ম বর্ম, ওয় সংখ্যা ] কার্তিক [১৩৫৮ সাল 
স্চীপত্র 
বিষ লেখক পৃষ্টা 


১। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মের স্থলে এক 
সার্বভৌম ধর্মের সস্তাবাতা-_গ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম. এ. 
২। ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন বিচার ও 


শব্দপ্রমাণের শ্বান_প্রশ্যামাকুমীর চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. v৮ 
৩। ম্পিনোজার দশন--_-শরীতারকচন্দ রায় ১৬ 
৪। অদ্বৈতবাদ__শীঅননস্তকুমার ভট্টাচার্ধা, স্যায়-তর্কতীর্থ ২৯ 


৫। হেগেলীয় ও মান্দায় দ্বন্থবাদ__এসঙীন্্নাথ চক্রব্লী, এম. এ. ৩৮ 





৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] ৷ চকল [ কান্তিক, ১৩৫৮ সাল 





বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মের স্থলে এক সার্বভৌম 
ধর্মের সম্ভাব্যতা 
ঞকল্যাণচক্দ্র গুপ্ত, এম.এ. 


বর্তমানে মন্থম্তলমাছ্দে যে সকল সাম্প্রদায়িক ধৰ্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাদের তুলনামূলক 
সমালোচনা করিত্না তাহাদের মধ্যে কোন্টি সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা কোনটি কোন্‌ বিষন্ে শ্রেষ্ঠ 
বিচার-বুঙ্থিদ্বারা তাহ! নির্ণর করিবার চেষ্টাকে হিন্দুধশ্যে বিশ্বাসী বহ ব্যক্তিই অনেকটা অশ্র্ধার 
চক্ষে দেখিত! থাকেন।। খ্ীষ্টধ্শ্ম ও ইস্লামধর্াবলম্থী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা 
এই বে তাহাদের ধর্মই একমাএ সত্ত)খশ্থ এবং সকল ধর্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভবিষ্যতে ,তাহাদের 
ধর্মই আগতে একমাত্র সার্বভৌম ধর্শ্মের শ্বীন অধিকার করিবে । আপনাদের ধশ্দ ব্যতীত 
অস্থান্ত ধর্দগুলির দেন প্রদর্শন করিস সেই সেই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিপের মধ্য গ্রচারকাধ্য 
চালাইরা তাহাদিগকে স্থান্স ধর্দে দীক্ষিত করিবার চেষ্টাকে তাহারা তাহাদের ধর্মদাধলারই 
একটা অপরিহাধ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। হিন্দুধর্শ্মে বিশ্বালী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই 
তাহাদের আপন ধর্শ্মসম্বন্ধে এজপ ধারণা পোষণ করেন না এবং অন্যান্ত ধর্শ্মে বিশ্বালী ব/ক্রিদের 
সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইঘ! এবং তাহাদের ধর্শ্মের হীনত! প্রদর্শন করিম ভাহাবিগকে হিন্দুধস্্ 
অবলম্বন করিতে উৎসাহ দেও! প্রয়োজন মনে করেন লা? তাহাদের বিশ্বাস ঘে এক্খপ 
চেষ্টা পর্মতাসহিন্থতা অথবা অন্ুদারভার পরিচায়ক। তাহাদের মতে প্রত্যেক ধর্মই সত্য 
এবং সমান ভাবেই দতা । কোনও বিশেষ ধশ্মে যাহার! বিশ্বাস করে উহা বর্তমান ভ্রীবলে 
তাহাদেরই উপঘোগী এবং তাহাদের সকল প্রকার উন্নতির সহান্গক । হিন্দুদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই জন্যাস্তরবাদে বিশ্বাসী এবং তাহার! মলে করেন ঘষে কোনও ব্যক্তি তাহার বর্তমান 
জীবনে কোনও অবৈদিক ধর্শ্মের অস্থবর্তী হইলেও তাহাকে কোনও =! কোনও জন্মে বৈদিক 
ধশ্দে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে “হইবে এবং তখন সে বৈদিক ধশ্প্রনশিত 
পস্থা অবলম্বন করিয়া পরমপুরুধার্থ লাভ করিবার স্থযোগ পাইবে । বেদসূলক ধর্মই শাশ্বত ও 


২ দর্শন 

সত্য ধৰ্ম্ম এবং এক হিসাবে ইহাই একমাত্র সার্বভৌম বশ্ঘ । কোনও এক সময়ে পৃথিবীর 
থাবতীন্র বাক্তির বৈদিক ধৰ্ম্ম অবলব্বন করিবার সম্ভাবন। নাই, কিন্ত প্রত্যেক বাক্তিরই কোনও 
না কোনও জনে বৈৰিক দৰ্শ্মে বিশ্বাসী সমাজে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্ত 
বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিছ। সকল ধর্শ্মের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্বকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্থ করিল! অস্তান্থ 
ধর্মাবলম্বী ৰ্যক্ৰিদিগকে তাঠাদদের এই জীবনেই উক্ত ধরছে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র 

নিরর্থক নয় অনেক ক্ষেত্ক্ষতিকরএ বটে । 
বৈদিক ব্বিন্দুধৰ্শ্মে বিশ্বাসী বাক্তিদের অনেকের মধোই ‘এই থে মনোভাব দেখিতে পাওয়া 
ধার এবং যাহাকে তাহার! হিন্দুধর্শ্মের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিচ। মনে বরেন তাহা! যে মানসিক 
উদারতার পরিচায়ক না হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির জড়তার পরিচাহকও হইতে পারে, একটু চিন্তা 
করিণা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে | ধাহারা যনে করেন খে ধর্শ্মদংক্রাস্ত কোন ব্যাপারই 
আমাদের বুদ্ধিগময নয় অথবা খাহারা ধর্শ্ববিশ্বাস বা ধশ্বাহষ্ঠানের প্রতি কোনও শুরুত্ব 
আরোপ কর! আবশ্তক সুনে করেন না তাহাদের মত বিস্বৃতুভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ 
এস্কলে নাই। কিন্ত জগৎ ও যানবজ্ীবন-সম্বস্কীন্ঘ যাবতীয় ব্যাপারই বিচার-বৃদ্ধির আলোচ্য 
বিষধ হইতে পারে এবং হওয। উচিত, ইহা স্বীকার করিলে ধর্ম্মালোচনাসস্বন্ে আমাদের 
মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে । যদি আমরা সত্যই মনে করি যে আমাদের ধর্শ্ববিস্বাস 
- আমাদের জীবনকে বহুল পরিমাণে নিখ্স্রিত করিয়া থাকে এবং ধর্শ্মবিশ্বাসের যৌক্তিকতা 
এবং ধর্শ্মাননষ্ঠানের বিশুদ্ধতার' উপর মাদের এহিক ও পারত্িক শ্রেহঃ নির করিয়া থাকে 
তাহা হইলে আমর| আমাদের উপাস্ত ছেবতা, মানবাস্মার হ্বন্ূপ এবং চরমগতি প্রস্ততি 
সম্বন্ধে যে. সকল বিশ্বাস পোষণ করি্া থাকি সেগুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত এবং অপর ধর্মাবলম্বীদের 
অনুরূপ বিশ্বাসগুলির সহিত তুলনায় তাহাদের মূল্য কি তাহা নির্দ্ধারপের চেষ্টা আমাদিগকে 
'অবস্কই করিতে হইবে । এইভাবে যুক্তিমূলক বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমাদিগকে 
এই সিদ্ধান্তই করিতে হইবে যে পৃথিবীতে ধর্শমূলক বে সনশু মত বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে 
সেগুলির সকলকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব । সভ্যতার আহিম ত্যরে অবস্থিত কোন 
কোন জাতির লত্যে নরমুণ্ড সংগ্রহ কর! ধর্দান্ুষ্ঠানের এক বিশিষ্ট অপ বলিয়া) মনে কর! হুইছা 
থাকে । এই বিশ্বাস বে ধর্দের জঙ্গ তাহ! সত্য, এমন কি এ সকল জাতির পক্ষে সত্য--আতএব 
তাহাদের এই বিশ্বাস খণ্ডন করিবার চেষ্টার কোনও প্রয্োজন নাই, ইহ! বলা একাস্তই অসঙ্গত 
হইতে । যদি কোনও ধর্চসম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন বে কোনও বিশেষ এঁতিহাসিক 
ব্যক্তিকে বানবের একনাত্র আশকর্ত। বলির! দ্বীকাঞ্জ না করিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব এবং ও 
সম্প্রদারত্ত্ত ব্যক্তিদের যাবতী ধর্শ্মবিশ্বাস বা ধশ্াহষ্ঠান এ মতকেই কেন করিয়া পড়িয়া 
উঠে এবং অন্ত এক ধশ্দলন্ত্র্ায়ের মতে অপর এক এতিহাসিক ব্যক্তিকে মানবের একমাত্র 
ত্রাণকর্দ্তা বলিক্বা শ্বীকার ৭1 করিলে মানবাস্মা চরম শ্রেশঃ লাভ করিতে পারে না, তাহ। হইলে 
এই দুইটি মতকেই সমানভাৰে সত্য বলিয়া প্ৰহশ কর! অসম্ভব | যদি কোনও ধর্শ্মে পরমেস্থরের 
নিরাকারত্‌ কল্পনা করিবার নির্দেশ থাকে এবং সাকারোপালনাকে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই 


বিভিন্ন সাম্প্রদাস্থিক ধশ্মের স্থলে এক সার্বভৌম ঘর্শ্মের সম্ভাব্যতা ৩ 


দৃশীন্ব এবং বর্জ্নীব বলিয়া €ঘাবণা করা হইত্রা খাকে এবং অপর এক ধর্শ্মে লাকারোপাসনাকে 
সঘর্থন কর! হুইপ্রা থাকে, ভাহা হইলে এ ছুই ধর্মকে এই বিশেষ বিষন্পে সনানভাবে সত্য 
বলা হায় ন। যৰি কোনও ব্যক্তি অকপটচিকে নিষ্ঠার সহিভ ঘে কোনও ধর্ণ্মঘতে বিশ্বাল 
ঝরে, তাহাই তাহার পক্ষে সভ্য এবং তাহার পূর্ণ মনুস্তাত্ববিকাশের অথবা চরন শ্রেয়ঃলাভের 
পক্ষে অহুকুল, অতএব তাহাকে তাহার স্বধর্শ্ম হইতে বিঢ়াত করিবার চেষ্টা করা অস্থচিত,_ 
এই যুক্তি প্রণোগ করিয়া যে কোনও কুলংস্কার ও কঙ্গাচারকে সমর্থন করা যাইতে পারে। 
ধর্ম্মের নামে ঘাহারা পৃথিবীতে অত্যাচারের স্রোত বহাইয়াছে তাহাদের বে ধৰ্ম্মে অকপট 
বিশ্বাল ছিল না একথ! মনে করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই । স্থত্রাং “বত নত তত পথ” 
অথবা “লকল লঙ্দী হেদন বিভিন্ন পথ দিয়া একই সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনই বিভিন্ন ধশ্মও 
বিভিন্ন উপায়ে আমাদিগকে ঈশ্বরজূপ একই গঞ্ডবাদ্থানে লইয়। হায়", এই জপ যুক্তি আশ্রদ্ 
করিলে তাহাদের এই সকল দুন্ধার্ছে/র সমাপোচন। অথবা নিন্দাকেও অযৌক্তিক বলিতে হয়। 
যাহারা ধর্্দের নামে ভুষ্কার্খা কবে তাহার। তাহাদের আপন ধর্ম্দের উপদেশসম্বস্ধে অজ্ঞ, সকল 
স্থলে ইহাও সত্য লহ । কারণ যাহার! কোনও খশ্মবিস্বাসের প্রেরণায় দুক্ধায্য করিয়া থাকে 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের সেই বিশ্বাসের সমর্থক কোনও না কোনও বাণী তাহাদের 
ক্্রাস্ত শাস্ত্র অথবা ধৰ্শ্মোপদেষ্টার উপদেশ হুইতে উদ্ধৃত করিতে পারে অথবা এন্্প কোনও 
বাপীকে কোনও এক বিশেষভাবে ব্যাধ্য। করিছা আপনাদের কার্য্যকে সনর্থন করিতে পারে । 
স্থতরাং তাহারা যে আন্তরিক ও অকপটভাবেই স্ব শ্ব ধর্মে বিশ্বাসী ইহা শ্বীকার করিতে 
কোনও রাধা নাই । তাহার। তাহাদের ধন্দের উপদেশকে যে ভাবে ব্যাথী। কগ্ঘাছে তাহ! 
অপব্যাধা-হ্ৃতরাং এই অপব্যাখ্যাকে নিন্দা কর। যাইতে পারে, “হত মত তত পথ" 
ইহা স্বীকার করিবার পর এ যুক্তিও অচল ॥ কারণ কোনও ব্ক্তিবিশেষ অথধা কোনও 
স্প্রদারবিশেষ যদি কোনও বধর্স্মমতের অপব্যাখ্যা করিঘাই থাকে, তাহা হইলে সেই 
অপব্যাখ্যাও ত একটি মত এবং অন্তাস্ মতের স্তায় ইহাকেও আমাদের সত্য বলিয়া মানিয়া 
লওয়া উচিত। কোনও ধর্বিস্বালে অকপট নিষ্ঠাই বন্দি উহার সত্যতার পরিমাপক 
হর তাহ। হইলে যে কোনও ধশ্দনত বা অহুষ্ঠানকেই নিন্দা কর। অযৌক্তিক হইইবে। 
কোনও ব্যক্রির ধর্্মদংক্রান্ত মত বা বিশ্বাস প্রকৃত ধর্শ্মের বিকৃত জপ অধব। অপব্যাখ)া 
কি না তাহা ঘদি বিচারের বিযয় ইহতে পারে এবং বিচাব-বুদ্ধির মান প্রহোগ করিয়ে 
উহাদের সত্যাসত্)তা নির্ধারণ করিতে পারা ধায় তাহা হইলে যে কোনও শাস্্লশ্ঘত * 
বছুজনন্বীক্কত ধৰ্শ্মমতও থে বিচারের বিঘ্ন এইতে পারে তাহ! শ্বীকার না করিবার পক্ষে 
কোনও যুক্তি নাই। কোনও বাক্তি বা সম্্রদান্গবিশেষের মতবাদ বা আচরণ প্রস্কত 
ধর্মের বিক্কৃতি কি ন! তাহা বিচার করা যদি পরমতাসহিফুত! বা আস্ছদারতার পরিচায়ক না 
হয়, তাহা হুইলে বহকাল-প্রচলিভ ও প্রাচীন শাহ্রলম্মত ₹শ্ঘমতও বে বিচারের বিষ হইতে 


পারে তাহা স্বীকার করিলেই থে পরমতাসহি্কৃডা বা অহুদারতা প্রকাশ পাইবে, এ কথাকে ও 
অযৌক্তিক বলিতে হইবে, 


৪ দর্শন 


খাহারা প্রচলিত প্রতোক ধর্ম্কেই সমানভাবে সত্তা বলিছা স্বীকার করেন এবং ধাহাদের 
মতে কোনও ব্যক্তির কোনও ধশ্রবিশ্বাস ব। ধণ্থানুষ্ঠালের নিন্দা বা সমালোচনা কর। অস্ত, 
তাহাদের দিক্‌ হইতে বিভিন্র সাম্প্রধাত্িক ধন্গুলির স্থলে এক সার্কচৌম খর্ছের আরিঠাৰ 
সম্ভব অথবা বান্ধনী কি লা, এই প্রশ্ন উঠতে পারে লা, কারণ ভারা পরর্ব্বেই ধরিঘ়। লইয়াছেল॥ 
যে কোনও ঘশ্মমতের সত্যাসত)তা বা উপকারিতালম্বদ্ধে কিচু চিন্ত। করিবার প্রয়োঞ্জন নাই। 
এইভাবে বিঠারমূলক আলোচনার দাচিত্ব এড়াইকা হাত! কিছু আছে ভাহাকেই স্বীকার 
করিয়া লওয়া একপ্রকার মানসিক শান্তির অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু বিচার-বুদ্ষি্ীল মানবের 
পক্ষে এক্সপ মনোভাব মানসিক ভ্রড়তারই পরিচান্ধক | 
আর এক শ্রেণীর বক্তি আছেন খাহার। বলে করেন যে পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মই 
ভ্রমাস্মক এবং এই সকল ধর্মের পরিবর্তে এক সার্কাভৌম ধর্মের প্রচলন বারুনীঘ এবং 
ব্মবস্তস্তাবী। বিগত কয়েক শতাব্দীতে জগতের বিভি্র বিভাগসন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
নানাদিকে প্রসারিত হওয়ার ফলে অধুন1 প্রচলিত ঘাবতীন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল ভুইয়া 
গিষ্ছাছে, অথচ মানবের অন্তরের ঘে সঙ্গল আঁকারক্ক। বা এনা চরিতার্থ করিবার অস্ এই 
সকল বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলি এখন পর্ধান্ত৪ .সক্রিচই আছে। স্বত্রাং প্রচলিত 
ধর্স্মবিশ্বালগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা বহুলাংশে বঙ্ছন করিয়াই এই নৃতন ধর্শ্মের সি হইবে । 
“কোনও বিশেষ হর্ধশান্্রকে ভিত্তি করিথ|। অথবা কোনও এক ব। একাধিক শতিহাসিক 
ব্যক্তির জীবন ও বাসীকে কেন করিয়া এই ধর্ম গড়ি উঠিবে না। ইহা যাবতীয় প্রচলিত 
ধর্শম হইতে পৃথক হুইবে এবং সর্বসাধারণের উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য হইবে । একই ধর্শের 
ঈশ্বরের স্থান খ্যকিতেও পাবে, আবার নাও থাবিতে পারে । ঘে বিচার-বুস্ধি আপন শক্তির 
সাহায্যে জগতের চরম তবের সন্ধান দিতে পারে বলিঘ! দাবী রাখে তাহারই উপর এই ধর্ম্ম 
প্রতিষ্ঠিত হইবে ॥ বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক সতোর বিরোধী এই 
সার্বভৌম ধশ্মই . হইবে ভবিষ্যৎ মানবের উপজীব্য । এই ধৰ্ম্মে সন্র্ণতা, অহৃদ্বারতা অধৰ! 
কুলতন্কারের স্থান থাকিবে লা, এবং ইহ! সকল দেশের ও সকল ভাতির ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক 
আবাকক্ষার্চে তৃপ্ত করিবে এবং সকলকেই উন্নততর জীবনযাপনের প্রেরণা দিবে । 
ধর্মবিশ্বাস ও ধষ্ঘানুষ্ঠানক্কে উপলক্ষ করিতা নানাভাবে আজ পর্যন্ত বিভিন্র ছাতি ও 
স্্রদায়ের নধ্যে যে রক্রক্ষচী সংঘর্ষ চলিয়া আসিহাছে তাহ মনে রাখিলে এই মতকে চিতাকবক 
ৰণিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু ধর্শ্মের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্দ্বন্ধে বিচার করিলে দেখ! যাইবে 
ঘে এটকূপ সার্বভৌম হশ্রের সম্ভাবাতাসন্বস্ধে সন্দেহ করিবার ঘথেষ্ট কারণ বুহিন্তাছে ) 
এঁতিহালিক ধন্দগুলি হইতে পৃথক্‌ সার্বভৌম ধৰ্শ্ব সম্ভব নয়, ইহা বলিলে এইরূপ ধর্শ্ম- 
সম্বন্ধে কোনও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা আছে তাহা নাও বুঝাইভে পারে । জগতের প্রক্বতি, 
আপতের সহিত মানবের সম্বন্ধ, মানবদমাজের ক্রমবিকাশের গতি প্রতৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি 
মতবাদ একত্রে গ্রথিত করিয়া সেইগুলিত্বারা আমাদের জীবনকে নিয়স্বিত করিবার চেষ্টার 
পথে কোনও অলজ্মলীয় প্রাকৃতিক বাধা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু এইরূপ কতকগুলি 


“ 


বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মের স্থলে এক সার্বভৌম ধর্ম্মের সন্তাবাত! ৫ 


বৃদ্ধিগ্রাহ্ন ঘতবাঙ্গের .স্ম্আর বশ্ঘ হবে কি লা, ইহা প্রশ্ন । হশ্থঘ বলিতে আমর। 
এখন যাহা বুঝে তাহা আমাদের ম্রীবলেহ প্রান প্রতোকটি বাপারের লহিত অল-বিত্তব 
স্বলিষ্ঠভাবে সার্রিষ্ট, প্রতোক ক্ষেতেট আমাদের মননশক্ি ও ক্রিয়াশক্তিকে আন্কর্রেরণ! 
নিয়া তাহাদিগকে আমাদের চরম শেতের লন্ধানে নিবোছিত্ত করাই ধর্টের বৈশিষ্টা । তে 
ধর্মমত মাশ্রষের মনে এইভাবে প্রেরণা দে না তাহ! মাহুবের পক্ষে একটি বাহিকের সামগ্রী 
মাত্র হইঘা্ট খাকে। কিন্তু যে ধস্্মতের শিচনে কোনও ব্যাপক্ত এবং গভীর অস্কভূতি 
লাই, হাহা জগতের মাস্তর সবার পতিত মানবাস্থ্ার ঘনিষ্ঠ সংযোগের কলে উদ্ধৃত ছত লাই, 
তা মানুষের জীবনকে সম্গ্রভাবে জপাস্থরিত করিনা উহাকে সম্পর্ণ সার্ক করিতে পারে 
লা। কোনও এক বা একাধিক অতিমানবের জ্ীবলরছন্ত, বহু সাধনের । সাধনা, বল বিশ্বালী 
বাক্কির নিষ্ঠা থে ধর্শ্মমত বা ধন্ডান্ঠানের অন্তরে পকিত হটফা নাট তাহা প্রাণহীন মতবাদ 
ও অর্থহীল আচার মাত্র । কোনও বিশেষ বর্শ্মমতে খাহার আস্থ। আচে এবং যিলি কতকঞ্ুলি 
বআহষ্টান আন্তরিকতার সহিত পালন করিতে টচ্ছুক তিনি এক তৃহৎ মানবপোষ্ঠীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়া একটি ব্যাপক'তর ব্বাধ্য/ক্টিক ভ্রীবলের অংশী হইতে পারেন। তাহার আঁশ্যাস্মিক 
প্রচেষ্টা একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অঙ্গীভৃত হইন্ব। শক্তিলাভ করিয়া থাকে । এই বৃদ্ধৱর মানব- 
গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের আধাাস্যিক জীবন হইতে বিচ্চি্ হইন্রা খাকিলে কোনও সাধারণ 
বাক্তির পক্ষেই ধর্ব্মদাধনায় বধিকৰ্র অগ্রসর ওয়া সন্ভব নয় । অ্রতমানবদের কা অবশ্ত 
শ্ৰতত্ৰ । তাহাদের ধর্শ্মলাধন। তাহাদের গভীর অন্রভৃতি এবং স্ৃন্্ম অধ্যাব্যদৃষ্টির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । হদিও গোর্টীগত বা সাম্প্রদান্িক ধশ্ডের প্রভাব হইতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে *মুক্ত 
হেন তাহা হলেও তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব এই গোষ্ঠীগত ধর্মকে এক বিশেষ রুপ দিয়া 
বাকে ৷ কিন্তু সাধারণ মানবের আধ্যাব্যিক প্রেরণা কোনও না কোনও সাম্প্রদারিক ধর 
হইতেই ব্ৰাদিৰা খাকে। সকল পাশ্প্রান্টিক ও এতিহাসিক প্রভাব হুইতে মুক্ত, সকলের 
পক্ষেট লদানভাবে প্রহনীয় সার্বভৌম ধৰ্ম্ম প্রচলন করিবার চেষ্টা কোল কোন সময়ে 
হইয়াছে, কিন্ত হেখা সিরাছে যে এইরূপ তথাকথিত ধর্্ হুদ অলদ্বিনের মধোট সমস্ত শক্তি 
হারাইয়া দুর্বল ও লিস্ডেক্ছ হইবা পড়িশ্বা্ে, নতৃবা অপর এক সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মে পরিপত 
হটঘাছে ৷ সম্রাট আকবরের প্রবন্থিত সার্বভৌম ধর্শ “দীন ইলাছি” গ্তাহার মুত্র সঙ্গেই 
বিলুপ্ব হঈপ্রা গিযাচিল। অপন্ত কৌৎ প্রবস্থিত ‘মানবধ্শ্ব' (Religion of Humanity) 
তাহার গ্রস্থেই নিবন্ধ হইয়া রহিল, করেঞ্জন শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সর্ববসাহারণের উপর 
প্রভাৰ বিস্তার করিতে পারিল না । এক সার্বভৌম ধশ্ম প্রচারের জন্তু ভারতব্ে জ্রাচ্মলঘাজ, 
প্রার্খনাসমাদ্ প্রভৃতি পড়িয়া উঠিযাছিল, কিন্ত দেখ! গেল যে ইহাদের প্রবন্তিত সার্বভৌম ধৰ্ম্ম 
ছে পরিষাশে এতিহাসিক হিন্দুদর্শ্মের এতিহন ও সাধনার সহিত “নিজেক্তে যুক্ত রাখ্ঘ্াছে 
লেই পরিমাশেই উহ্ঠার সজীবত! ও শক্তির পরিচয় পাওয়া সিয়াছে। এই সার্কভৌদ বকে 
হিন্দুৰশ্দের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার চেষ্টা ইহাকে প্রাশহীন মতবাধ্েে পরিণত 
করিয়াছে। পক্ষান্তরে দেখা হাক বে ছিন্ুষস্থ ও ইস্লাসের সমস্থ হটাই়্া এক নূতন 


৬ দর্শন 


সার্বভৌম ধশ্ন্জাপে বে শিখধর্শ্মের উদ্ভব হইয়াছিল তাহ! অন্পকালের মধ্যে অপর একটি 
সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মে পরিণত হইয়াছে । যেহেতু ঘান্প ও এক্গেল্স্এর প্রবন্তিত সমাতঙ্্রবাঞগ 
(Communism) আমাদিগকে জগতের স্বরূপের সন্ধান দিলা আমাদের ভীবনকে সম্পূর্ণভাবে 
নিয়স্লিত করিবার চেষ্ট। করে সেই হেতু ইহাও এক সার্বভৌম ধর্শ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার ৪ 
দাবী য়াখে। কিন্তু সমাজতস্রবাহ্ছকে ধর্শ্মের শর্ধাছে স্বান দিলেও উহা যে একটি সাম্প্রদাত্িক 
ধর্দে পরিণত হুইতে চলিয়াছে ইহা বলা অলঙ্গত হুইবে না। মাঝ্স ও এজেল্‌স্‌ এই ধর্মের 
মন্রড্র্া কবি, 08709) ইহার বেদ, Communist Manifesto ইহার গীত! । লেনিন, 
্যালিন্‌ প্রভৃতির বিরাট্‌ প্রতিরুতির সন্মুখে সঙ্ঘবন্ধ হইঘা তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্তাপন করা 
এই ধর্টের অস্থষ্ঠান । জনৈক লেখক বলিয়াছেন, “Marxism like Christienity has 


its Bible, its couneile, its schisms, its orthodoxies and heresies, ils exegesis 





sacred and profane. And like Christianity it bas its mysteries of which 
the principal one is the dialectic’, সমাভতগ্রবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে 
তাহার চিন্ত ও কম্প্রচেষ্টাকে এই সকল জন-নায়কদের চিন্তা, 'অন্গুভূতি ও কর্শ্বপ্রচেষ্টার 
সহিত সংযুক্ত করিবার সুযোগ আছে বলিহাই সমাজতত্ববাদের শক্তি ও সভীবত! দেখিতে 
পাওয়া হায়। 
সকল সাম্প্রদায়িক ধর্শ্মের এতিহ্‌ হইতে বিচ্ছিল এবং প্রভাব হইতে মূত্র সার্বভৌম ধর্ম্ম 
প্রাণহীন মতবাদে পরিপত হইবে।. প্রচলিত ধর্দগুলির প্রত্যেকটি হইতে কছেকটি বিশেষ 
মতবাদ বা অনুষ্ঠান একত্রিত করিয়া সর্বসাধারণের উপযোগী একটি সম্কলনসূলক ধর (Eclectic 
reliziou) প্রবর্তনের চেষ্টা, লদ্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। মানবমনের উপর 
এইরূপ ধর্শ্মের প্রভাব অতি অল্পই হইবে এবং সকল প্রকার শুভ. কর্শ্মের অভিমুখী চেষ্টাক 
অনুপ্রাণিত করিবার শক্তি ইহার থাকিবে ন৷। খাহার৷ কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে কোনও 
সার্বভৌম ধৰ্ম্ম প্রবর্তন করিতে চাহেন তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে ধর্ম বৃলিতে এখন আমর! 
ঘাহা বুঝি তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে ন1॥ অপরপক্ষে ইহাও সত্য 
যে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও হলের প্রসারতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রচলিত ধর্্গুলির সহিত 
বে সব মতবাঞ জড়িত তাহাঞ্ের মে; অনেকগুলিকে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 
বিচার-বুন্ধির আলোকে ধর্শ্মদংক্রান্ত সকল প্রকার মতবাদেরই আমরা স্থন্ম সমালোচনা করিতে 
অঅভান্ত হইয়াছি। ইহার ফলে আমরা বহু প্রচলিত বিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়াছি এবং বহু 
ধর্ণ্মতের নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি । অন্ধবিশ্বাসের যুগে ধর্ঘতগুন্দির যে অনমনীরতা 
ছিল, তাহা ক্রবশ: লোপ পাইতেছে এবং প্রত্যেক *শ্দ্রকেই বর্তমান যুগের প্রগতিশীল চিন্তার 
সহিত সামগ্রন্ত বাখিযা। পু্র্গঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে । এইভাবে প্রত্যেক প্রচলিত 
ধর্মই তাহার আপন এ্তিহ্থের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্ররুত সার্কভৌন বশ্মে পরিণত হইতে 
পারে। স্থদূর ভবিস্কতের কথ! নিশ্চ্থ করিত্রা কিছু বলা অলন্ভব, কিন্তু অদূর ভবিস্ততে যে 
সকল সাম্প্রদাস্থিক ধন্দের উচ্ছেদলাখন করিয়া একটিমাত্র সার্বভৌম ধৰ্ম্ম তাহাদের স্থান অধিকার 
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করিবে এমন কোনও লসন্যাবনা দেখা হ্যইতেছে ল।। এই লকল সাংসপ্রদায়িক ধর্শ্মের মধ্যে 
যেগুলি ৰিচার-বুদ্ধির সমর্থন পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য সেগুলি হন্ত লুপ্ত হুইবে, এবং অস্তগুলি 
অন্ধবিশ্বাস ও কুযুক্তির কবল হুইতে মুক্ত হইয়। নূতন রূপ ধারণ করিবে । মানবের শুভভাগুভের 
“দিক্‌ দিয়া দেখিলেও ইহাই বার্নীর বলিয়া মনে হয । আমরা পূর্বেই দেখাইস্বাছি যে 
পূর্বতন সাধকঙ্ষের উপলব্ধির ধার! হইতে বিচ্ছিল কেবলমাত্র বুহ্ছিগ্রান্থ কতকগুলি মতবাদের 
সমটি সদীব ও সবল ধর্ণ্মে পরিণত হুইতে পারে না ইহা যেমন সতা, কেবলমাত্র অস্ধবিশ্বাসের 
উপর প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মমত তাহা আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না ইহাও তেমনই সত্য । 
এই দুইটি কথা মনে রাখিয়া বিভিন্ন পাম্প্রদ্দাফিক বর্শ্মের স্থলে এক সার্বচৌম ধশ্দের উদ্ভব 
সম্ভব কি না এই সমস্যার সঘাধান করিতে হইবে 
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শ্রীশ্ামাকুমার চট্টোপাদ্যায়, এব. ৩. 


ভারতীয় দর্শনম্বন্ধে পুরাতন অভিযোগ-_-ভারতীঘ্ত দার্শনিক আলোচনায় স্বাধীন 
বিচার স্থান নাই, অথবা যদি থাকে তবে তাহার গণ্ডি নিতান্তই সংকীর্ণ । এতিহ ও 
বৈদিক তথ্যে অন্ধবিশ্ব।স নাকি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বখাহথ শ্ছুরণ হইতে দের লাই। 
বিচার আন্তিকাবুদ্ধির দাসত্ব করিয়। আসিতেছে, আপন শ্বভাবিক ও নির্বাথ গতিবেগে 
উচ্ছল হইয়৷ উঠে নাই । পাশ্চাত্তা দর্শন নাকি বিচারবুদ্ধির দিক্‌ হইতে প্রগতিসীল। লেই 
কারণেই নাকি তাহার প্রাণশত্তি অক্ষুরশ্, গতির বিরাম নাই, উদ্ভাবনী বুদ্ধি বিখিনিবেধের 
ভারে মন্থর বা নিন্তেপ্র হয লাই। কথাটি যদি সত্য হর তবে উহা কিভাবে সত্য, সেই বিষয়ে 
সঙ্িক্ষপ্ত আলোচনা প্রথমেই দরকার । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে- দ্বার্শনিক আলোচন। ও তব্ববিচারের লক্ষ্য কি গতি অথবা 
বিরতি, নিত্য নৃতন জিজ্ঞাসা অথবা জিজ্ঞাসার স্থায়ী সমাধান? তথ্যের গ্বক্ূপনির্ণঘই যদি 
বিচারের অর্থ হয়, তবস্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়াই বদি তাহার উদ্দেন্ত 
হয়, তবে নিছক গতিশীলতা] ব। সমাধানের অনিশ্চচতাকে স্থাস্ব৷র লক্ষণ বলিয়া পুরাপুরি 
স্বীকার করা চলিতে পারে না। তাহা ছাড়া প্রশ্ন হইতে পারে-_পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার 
এই বে প্রগতিলীলত। ইহা কি বিচারবুদ্ধির নির্বাধ ও নিরংকুশ শ্বভাবের জন্য, অথবা থে থে 
প্রকারের ততের প্রাথমিক ধারপাসসূহ হইতে উহার স্ছ্রণ ঘটিয়াছে সেই সকল খারণার 
অনিশ্চয়তা ও তবসমূহের পারমাধিক ন্যুনভাই স্থির সমাধানের ব্যাঘাত ঘটাইঘা পাশ্চাত্য 
তত্ববিচারকে অশান্ত ও গতিচঞ্চল করিয়৷ রাখ্তাছে ? 
দর্শন বলিতে তবলাক্ষাৎকারই বুঝি অথবা তবের বিচারমূলক জ্ঞান বা উপপত্তিই বুঝি, 
থে বিচার ব। নির্ণচবুদ্ধি নিরংকুশ ও স্ব-তঞ্জ তাহার স্থান দর্শনশাত্রের আলোচনাক্ষেত্রে থাকিতে 
পারে না। শুদ্ধ তর্ক বা কুতর্কের সহিত বিচারের পার্থক্য এই যে, বিচার তব্বাহ্থুগ ও বস্তুত, 
. তত্বের নির্ণগই তাহার উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্বহীন বিচার ও বিষন্হীন তর্ক শুধু নিক্ষলই নয়, 
'আসভ্ভবও বটে। অতএব স্বাধীন বিচার বলিতে ষদ্দি স্বপ্রতিষ্ঠ তর্ক মনে করা হু তবে 
তাহা শুধু অবাস্তব কলা নয়, স্ববিরোধী কল্রনাও বটে । বিচার যে তরের নির্ণয় করে 
বিচারবুদ্ধি তাহার উদ্ভাবক নহে, উদ্ভাসক মাত্র । থে বস্তু যাহা বা ঠিক হেজূপ তাহাই তাহার 
স্বকীর ভাব বা স্বভাব, তাহাই তাহার ‘তত্ব’। বিচার বস্তুর তাত্বিক পরিচয় দিতে চেষ্টা! করে 
এবং প্রন্ধণ পরিচন্ন দিতে পিয়া বস্তুকে স্বীকার করিল্লা লর। মাত্র তাহাই নহে, বিয়ের 
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সত্যাকে স্বীকার করিবার সাথে সাথে বিষ ও তাহার বর্মসন্বন্ধে কোন-না-কোন প্রকারের 
প্রাথমিক অবগতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। বিবদ্বন্য না থাকিলে অথবা ব্িযয়দম্বস্ধীতর 
কোন প্রকার প্রাথমিক বোধ না খাকিলে তবনিপন্ের প্রথোঞজল হয না। এইভাবে দেখা 
ম্বাইবে, বিচার একদিকে তেমন বিষন্ঘতাস্তিক বা বিবগ্চডিত্তিক অন্যদিকে তেমনই আবার 
বিষয়ের প্রাথমিক অবগতির সংস্কারক বা পরিবর্ক জ্ঞানবিশেষ ॥ তাই দেখা তান, বিচার 
উদ্দৃ্খল হইতে পারে ন! ৷ 

কিন্তু পাশ্চান্ত্য ঘর্শক্ষেত্রে হেগেলীর মতাবলম্বী দার্শনিকের! উক্ত মত মানেন না? 
তাহাদের ধারণ। বিচার-নিরপেক্ষ বস্তু থাকিতে পারে না--বিচার তবনিন্থপণের একমাত্র 
উপায়। অবস্ট, বিবন্স থে বিচারনুদ্ধির সৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি হে বন্ধ বা তের উত্তাবক এক্সপ 
কথা তাহারা বলেন লা। তাহাদের মতে বিচার ও তব মূলতঃ একই-_একই যুলতত্বের ছৈধৈ 
অভিব!ক্তি মাত্র । কিন্ত দেখ। হাইবে, বিচারবু্ির সাহায্যে তাহাদের তত্বনিরূপণের এই যে 
প্রচেষ্ট৷। পরোক্ষভাবে ইহাও আপাত প্রতীত্তিপনা বিষয়জগতের ধারণার উপর নির্তরশীল। 
বিচার পূর্বতন ধারণার সমর্থক হউক অথবা সংস্কারক বা নিবারকই হউক, পূর্বতন বোধের 
ও বিবয়ের অপেক্ষ। রাখে _লিবিবর ব! বন্ত্রনিরপেক্ষ ও প্বতঃশ্ডূর্ভ বিচার থাকিতে পারে লা । 
পূর্বতন ধারণা ও উদ্ধার সন্দিদ্ধতার বোধ নির্ণধবুদ্ধির নিয়ত পূর্ববর্তী। ঘে বস্তু বা বিধ 
অস্য কোনও উপায়ে জ্ঞানের বিষয় হইয়া) উঠিতে পারে লাই বিচার তাহার সন্ধান জানে না। 
বিচার সন্ধানী বা নিশানী জ্ঞান নয--অস্থসদ্ধানী জ্ঞান । তাই সন্ধানী ভ্ঞানের উপর বিচার 
নির্ভরশীল । 

ধাহার| বিচারকে প্রাধাস্ত দিতে চাল, এমন কি বিচারের স্বাধীনতা ও পয়ংসম্পর্ণ তা 
বিশ্বাসী, তাহার! প্রামাপাপনীক্ষাকে বা প্রামাণাগ্রহ বা চ্তপ্তিকে প্রমাণ বা প্রম! বলিং! ভুল 
বরেল। বিচার অছুমান নয়, অন্তবিধ প্রমাণও নয়, উহা প্রামাপ্যের পরিচিতি বা জ্ঞপ্যি মাত্র । 
ভারতীত্র দর্শনক্ষেত্রে যদি শব্খপ্রমাণের সহিত বিচারের কোনও বিরোধ থাকে তবে ত্বাঞ্থার 
মূল কারণ এই যে, ঘাহা নিজে প্রমাণ নয়, প্রমাণসষূহের অহ্রবতিতাই যাহার ধর্ম, তাহাই 
অশোভনভাবে আপনাকে প্রমাণের পর্যায়ে উন্নীত করিতে চাহে এবং তাহার ফলে শুধু 
শব্দ প্রমাণের সহিত নহে, বাহার। “আত প্রমাণ” তাহাদের যে কোনটির সহিত, এই বিজ্ঞাতীম্ষের 
সঙ্মধ উপস্থিত হর । এইরূপ সঙ্তর্ধনিবারণকল্পে একছা পাশ্চাত্তা দার্শনিক ইমান্ুযহেগ কান্ট 
প্রমাণসমূত্ধের জাতি, গোত্র, বংশ ও পাব স্থিরভাবে বাষিয়া দিতে চাহিত্বাছিলেন । অপরাপর 
প্রমাণের পহিত বিচারের বিরোধ খটিবার সন্তাবন| খাকিলেও শব্দপ্রমাণের সহিত লঙ্তঘ্ধ 
ষেজপ প্রচণ্ড হুইয়া উঠিতে পারে অন্যত্র তেমন হদ্ না৷ তাহার কারণ অবস্য এ সকল 
প্রমাণের স্বভাবিক দৃঢ়তা বা শক্তি নহ। একই লৌকিক অছভবের ভিত্তি হইতে বিচার 
ও লৌকিক প্রমাণজ্ঞান শ্ফুরিত হয় বলিঘ্া উহাদের বিরোধ তেখন তীত্র হইতে পারে লা 
বআকন্মিক বিরোধস্থলে লৌকিক প্রমাণগুলি ভন্চে ভয়ে. বিচারের প্রাধান্ত মানিচা লঘঘ। কিন্ত 


শন্বগ্রমান হে স্থলে ইন্ডিতাতীত বিবকের সন্ধান দিতে প্রয়াসী সেই এক বিশেষ স্থলে বিচারের 
21695. রা 


১5 দর্শন 


হুমকী অগ্রাহ করিয়া চলে। তাই অপরাপর প্রমাণের সহিত বিচারের আপোব সম্ভব 
হইলেও শবপ্রমাণের সঙ্চিত উহ্‌! সর্বত্র সম্ভব হইতে পারে না। 

ভারতী দর্শন বলিতে যদি লান্তিক ও আস্তিক ভারতীয় সকল মতবাদ বুঝি তবে 
দেখা ঘাইবে বিচার বা নির্ণপ্বুদ্ধি কোন দর্শনেই সত্য সত্যই উপেক্ষিত হয় নাই-_হরতো? 
সর্বত্র বিচারের প্রাধান্ত স্বীকৃত হত নাই । অর্থাৎ স্বাধীন ব! স্বপ্রতিষ্ঠ প্রমাণের যধ্যাঙগ 
না পাইলেও প্রামাপানিশ্চিতির মুখ্য বা গৌণ উপাচ্্রপে বিচারবুদ্ধি সর্বত্র আদৃত 
হইয়াছে । চাৰ্বাক দর্শনে অনুমান প্রভৃতি পরোক্ষ প্রমাণগুলি অন্বীকৃত হইয়াছে 
বলি! যুক্তি বা বিচারও অস্বীকৃত হইয়াছে, এরূপ বলা উচিত নগ্ন । বিচার ওঁ স্থলে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি ও প্রত্যক্ষগময বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছে। ও কারণেই 
চাৰ্বাক দর্শনে প্রতাক্ষের অলধিগম্) বন্ত ও ত্য অন্বীকৃত হইক্সাছে। বিচার ও অহুমান 
এক নয় যদিও পরস্পরের সম্বন্ধ অতি নিকট । প্রত্যক্ষ ও শ্রুতি ব্যতিরিক্ত ধাবতীর্র 
প্রমাণ বিচারতিত্তিক। এ সকল ক্ষেত্রে বিচার বা যুক্তি সংস্কাররূপে কার্য করে। কিন্ত 
প্রতাক্ষ বা শ্রোতবিষয় বিচারভ্ঞানের ফল হইতে পারে নাঁ-উহ! বিচারের নিয়ত পূর্ববর্তী । 
কিন্ত বিচারভিত্তিক ন! হইলেও প্রত্যক্ষ ও শ্রোতবিবঞ্ণ বিচারের ভিত্তি হইতে পারে। 
অর্থাৎ বিচার প্রতাক্ষ বা শ্রোতবিষয়কে প্রামাণানির্শরের মান (5694524)-কপে ব্যবহার 
করিতে পারে । চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষগয্যতাই প্রামাণ্যনির্ণয়ের মানরূপে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
চার্বাকদর্শনে অহ্থযানাদি প্রমাণের স্থান নাই বলিয়া বিচারেরও স্থান নাই এন্সপ বল! চলে 
না। বিচার সে ক্ষেতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে । 

বিচার যে অসমান ন কিন্তু অহুযান প্রভৃতি প্রাহ সকল পরোক্ষ প্রমাণ থে বিচারভিত্তিক 
এই বিষয়ে কিছু আলোচনা দরকার । বলা যাইতে পারে, যে যে ভারতীয় দর্শন উপমান, 
শব্দ প্রভৃতি যাবতীয় পরোক্ষ প্রঘাণগুলিকে অহুঘানের অস্ততক্ত বলিয়া মলে করেন বিচার ও 
অনুদানের বিশিষ্ট স্বভাবের সঠিক ধারণা না খাকাতেই উহাছের ক্ষেত্রে কপ ভ্রম ঘটিয়াছে। 
কোনও স্বীকৃত সতের ভিত্তিতে অন্ত কোন কিছুর প্রানাণা বা যোগ।তানির্ণরকে বিচার 
বলা যাইতে পারে । এই ভাবে হি প্রত্যক্ষপযা বিষরকে একমাত্র লত্য বলিগ্াা ধরি! অপর 
বাছা প্রত্যক্ষপমা তাহা সত্য এবং ঘাহা তজ্ঞপ নহে তাহা মিথ্যা, এক্স বল্গা হয় তবে তাহাও 
এক প্রকারের বিচার হইবে । এ. প্রকারের বিচ্যর চার্বাকদর্শনে দেখ! যাছ। বিচার কিন্ত 
অহুমালের মত আক্ুতিযুক্ত হইলেও অগ্মান লছে। উহা যুক্তিপ্রদ্র্শন বা প্রামাণ/নিশ্চিতির 
একটি সাধারণ প্রক্রিয়া! ॥ কোন কিছুর ভিবিতে অপর কোন কিছুর প্রামাণ্য বা ঘোগাতা- 
নির্শরই বিগার | যুক্তিপ্রদর্শনের এই সাধারণ রীতি বা পঞ্চতিকে অধিকাংশ পাশ্চাত্তা 
তর্কবিদ্‌ অনুমান বলি ভুল করিক্বাছেন। তাই তাহাদের আলোচনার পরোক্ষক্জানমাত্রই 
অনুদান বলির বিবেচিত হঃত্বাছে। কিন্ত এেশের নৈযাহিকেরা, বিশেষতঃ মীমাংসক ও 
আঅইৈতবৈদান্টিকে রা, অস্থানপ্রমাপের বৈশিষ্ট)নির্ণছে সমর্থ হইবছেন | তাই এ এ দর্শনে 
পরোক্ষপ্রমাণঘাত্রই অন্বমানজ্ঞনজপে বিবেচিত হহ নাই । বিচার ও অনুমানের দ্বিতীয় 


ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন বিচার ও শ্ব্দপ্রমাণের স্থান ১১ 


শার্থকা-_অহ্মান প্রমাণবিশেষ কিন্তু বিচার প্রামাণ্যপরীক্ষা বা ভপ্রিমাত্র { অনুমান 
প্রস্তুতি বাবতীন্ প্রমাণ নিশানীজ্ঞান (73585০৫ ০£ 455৫০৮5হ), কিন্তু বিচার নিশানীক্ঞান 
লগ্ন, পরীক্ষাপ্রণালী । পূর্বে বলা হইয়াছে, অহ্মান প্রস্ততি প্রা সকল পরোক্ষত্রান বিচার- 
* ভিত্তিক । বিচার এ সকল ক্ষেত্রে সংস্কারক্ূপে কার্য করে এবং অনুমান, উপমান, অর্থাপতি 
প্রভৃতি শ্রমীণ বিচারের এক একটি বিশিষ্ট অবর্বকে (1০7) ভিত্তি্ূপে গ্রহণ করিয়া 
অনধ্িগিত বিবয়ের জ্ঞান জন্মাইছ। থাকে ॥ নিজ স্বভাবে বিচার কিন্ত অধিপত ব্যয়ের 
প্রামাপণানিহ্কপক জান, অনধিগত বিধদ্বের জ্ঞান নহে। 
স্বতরাং দেখ! যাইবে, ভারতীর দর্শনে তথাকখিত স্বাধীন বিচার ও শব্দপ্রমাণের বে 
বিরোধের কথা বলা হয়, এ বিরোধ হ্গি কোথাঘও সতাসত্যই ঘটিয়া খাকে তবে উহ যুক্তি 
বা নির্ণববৃদ্ধির সহিত লব্দপ্রমাণের বিরোধ, অস্থমানভ্ঞানের সহিত পন্দপ্রমাণের বিরোধ লহে। 
এই বিরোধ বে সর্বত্রই ঘটিতে পারিহাছে তাহা নহে । কোন কোন ভারতীয় দর্শন শব্দপ্রযাণ 
শ্বীকায় করে নাই অথবা বৌদ্ধ বা নৈয়ান্িক হতবাঙ্গের মত ঘুক্রিকে প্রাধান্ত দিয়াছে । সেই 
সকল ক্ষেত্রে শব্দপ্রমাণ উপেক্ষিত ৰা অনাদৃত হইয়াছে, যুক্তির সহিত বিরোধিত1 করিবার 
সামর্থ পায় নাই । মোটামুটিভাবে বলা চলে, ধাহাদেক ধারণায় প্রামাপ্যপতীক্ষা ছাড়া জ্ঞানের 
প্রামাণ্য স্থির কর! ঘান্ত না অর্থাৎ খাহারা কোন-না-কোন ভাবে জানের পরত ঃএ্রাযাণয স্বীকার 
করেন তাহারা যুক্তি বা ব্যাবহারিক উপষোগকে প্রাধান্য দিক্সাছেন। এ শ্রেণীর দর্শনে হয় 
শব্দপ্রমাণ ব্দ্তিরিক্র প্রমাণ বলিয়া আনে '্বীকৃত হয নাই অথবা উহ। যুক্তির অনুগামী হইয়া 
পড়িয়াছে | স্বতরাং ভারতীদ দর্শনে শৰপ্রয়াণ সর্বত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে এবং যুক্তি বা 
বিচারবুস্ধি উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহ! সত্য নত । মৃথাতঃ বাহার! জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণা হালিগ্া 
থাকেন এবং ক্রতিকে মাত্র আপ্তবচন বলিল্া ঘনে করেন না, অ্বধিকস্ক শ্রুতির অপৌরুবেহতার 
বিশ্বাস ফরেন, শাহারা ইস্রিত্রাতীত বিযত্রের জ্ঞানস্থলে বিচারকে গৌণ মধাদা দিন্রাছেন_ 
“শ্রুতোব চ সহাব্তেন তর্কম্ত অস্থাপেতত্বাৎ” ( ্রহ্মস্থুত্র, শঙ্করভাস্ত )। স্থতরাং দেখ! ধায় ঘে, 
ভারতীয় দর্শন বিচারকে কোখাও অস্বীকার করে নাই এবং অস্থবিশ্বাসকে কোথাও দাশনিক 
সত্য লান্তের উপার বলিছা স্বীকার করে নাই । ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ যুক্তিবাদী, তবে 
নিরংকুশ ব। উচ্ছৃঙ্খল যুক্তিকে প্রমাণ ঝলিঘ্। স্বীকার করিতে পারে নাই । ভারতীঘ্র দর্শনে 
প্রামাণ্যপরীক্ষার রীতিস্বপে বিচার কোথায়ও অনাদৃত হয় লাই । 
শাব্দল্তান বলিতে বাকার্থজ্ঞানজন্ত বিহয়ভান বুঝা । প্রতাক্ষ হেম্‌র ই জ্রিচার্থসলিকর্যজরশ্থ, 
অনুদান ঘেমন ব্যাপ্তিজ্ঞ/নরূপে ব্যবহৃত ব্যান্তিঙ্ঞানভ্জনিত ( ব্যান্তিদ্ঞানত্বেন খ্াপ্িত্চানজন্যা__ 
বেদ্বান্তপরিতাযা, অস্মান্পরিচ্ছেদ ) শাব্জ্ঞানও তেমনই এক বিশেধ প্রক্রিয়ার অধীন 
প্রক্রিন্না বাক্যার্থজ্ঞানপ্রক্রিরা, এবং উহার উদ্দেশ্য কোনও বিষন্বের বা তবের বোধ জন্মান । 
ভারতীর দর্শনগুলির মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেবিক দর্শন এই প্রকার ভ্তালপ্রক্রিন্া স্বীকার 
করেন না। জৈন, স্কাপ্ন, সাংখ্য, মীমাংসা ও বেদাস্তঘশনি শব্দপ্রয়াণ স্বীকার করেন। ইহাদের 
মখ্যে জৈন ও স্যারের মৃতে আধ্যবচনজূপেই শাব্দজ্ঞানের প্রামাণ্য । শব্দমবাত্রই পৌরুষের | 


৯২ দর্শন 


নাস্তিক ৈলদর্শন বেদের প্রামাণা মানেন না। স্থান্ছদতে বেঘ অপৌরুষেহ নহে, দঈশ্বরপ্রোক্ত, 
এবং এই অর্থে পৌরুষের । উহা আশ্তবলম্বানীন্গ এবং আশুবচনরূপেই উহার প্রামাণিকতা । 
স্বান বলিতে বথার্থবক্তা বুবাত__“আপ্রবাক)২ শক: আ্তন্ত খার্থবক্তা ৷” ( তর্কলংগ্রুহ )। 
সাংখাদর্শন মীঘাংল। ও বেধ্ান্তের মত বেদের অপৌরুধেঃতায় বিশ্বাসী, কিন্তু মূলের দিক্‌ 
হুইতে বেদের শৌরুষেন্বতা স্বীকার না করিলেও এবং বেদের স্বতঃপ্রামাণয মালিলেও অর্থনির্ণর 
ও প্রয়োগের দিক্‌ হইতে বেদের আপ্তপ্রঘোজকতা স্বীকার করেল। লৌকিক শবজ্ঞান 
যেক্রপ আধগ্রযুক্ত বৈদিক শব্জ্ঞান অনুরূপভাবে আগ্যপ্রযুক্ত না হইলেও প্রধতনার ্গিকি 
হইতে সংখ্যঘতে উহা আপ্টের উপর নির্ভরশীল । শুধু তাহাই নহে, নৈদ্বাপ্সিকদের মত সাংখা- 
বাদীরাও আপ্রের আত্তনিশ্চন্বে এবং আশ্ববগলের ঘাথার্থামীমাংলাব যুক্তি ব! বিচারের প্রাধাচ্চ 
স্বীকার করেন ।  অনিরদ্ধবুত্তিতে আছে__-ন হ্াপ্তবাদান্ভসো নিলতন্তি মহান্থ্রা$॥ 
সুক্কিমন্তচনং প্রাহ্ং ময়ান্তৈস্চ ভবন্ধিখৈঃ ৪ (১/২৮)। বথার্থবক্তা কেহ বলিলেই যে আকাশ 
হইতে মহাহুরেরা পৃথিবীর উপরে লাঞ্ষাইয়া পড়িবে তাহা বিশ্বাস করা ঘায় না, যুক্তিগ্রাহু 
হইলেই আপ্তবচন আমার বা অন্যের গ্রাহ হইতে পারে ॥ শ্রোতজ্ঞানের অর্থনির্ণরব্যাপারে 
উল দর্শন অহুব্ূপ ভাবে '‘স্তায়’ বা বিচারপন্ধতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন । স্বতরাং দেখ! 
যায়, যে সকল দর্শন শব্দপ্রযাপ স্বীকার করেন তাহাদের মধ্যে জেল দর্শন, হা ও সাংখ্য মুখ): 
যুক্তিবাদী এবং বিচারের প্রাধান্ত স্বীকার করেল । 
যীমাংসা ও বেদান্তদর্শনে বিচারের স্বান আরও কিছুটা গৌণ বটে কিন্তু বিচার 
একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা বলা খায় না। লৌকিক বিবয়ের জ্ঞানস্বলে বিচার 
পুর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে, মাত্র অলৌকিক তত্ব বা অহতুতির ক্ষেত্রে অঙ্গত বা সমর্থক 
বিচারকে স্বীকার করির। অসহত্রোরী ব! বিরোধী বিচারকে অগ্রতিন্িত তর্ক ৰা শুক তর্ক 
বলিয়া পরিহার করা হইয়াছে। লৌকিক শকজ্ঞানস্থলে বিচারের প্রাধাস্ত অন্বীরুভ হয় 
নাই । স্বতরাং সেক্ষেত্রে শব্দপ্রমাণের সহিত বিচারের কোনও বিরোধিতা ঘটে নাই। 
বিচার ও শবাপ্রমাণের তথাকথিত বিরোধ শুধু অলৌকিক বিহক্গের জ্ঞানস্থলে ঘটিয়াছে। 
অলৌকিক তবের জ্ঞান অঞ্সাইকার ক্ষমতা লৌকিক কোনও প্রমাপের নাই । স্থতগ্াং লৌকিক 
প্রমাণের ভিত্তি হইতে যে বিচারঞ্ঞান প্ুরিত হইবাছে অলৌকিক তত্বের নির্ণদ্বস্বলে তাহার 
বিরোধিতা! উপেক্ষিত হইয়াছে । তাহ! হইলে দেখা! হার, লৌকিক বিষয়ের জ্ঞানন্থলে 
লৌকিক প্রমাণগুলিকে বিচারের অন্থগত করিয়া প্রয়োগ করাতে এবং অলৌকিক বিধয়ের 
জ্ঞানস্থনলে বিচারকে শব্দপ্রমাপের অন্থগত করিয়! ব্যবহার করাতে বিচারের সহিত বিরোৰিতা 
বস্তুতঃ কোনক্ষেত্রেই ঘটে নাই । অর্থাৎ মীমাংলা ও বেদাত্তদর্শনের ক্ষেত্রেও বিচারের সহিত 
শবপ্রমাণ বা অপরাপর প্রমাণের যথার্থ বিরোধ টিতে পারে নাই। থে 'স্থলে বিরোধ 
টিতে পারে সেই লৌকিক জ্ঞানস্থলে প্রমাণগুলিকে বুক্তিগাহ করাতে এবং বে স্থলে বিরোধ 
.আ্টিবারে সন্ডাবনা লাই সেই অলৌকিক তত্বের আনস্থলে বিচারকে প্রমাণাছগত করিছা 
ৰাবহার করার কলে বিচারের লছিত বিরোধ কোন ক্ষেত্রেই ঘটি) উঠিতে পারে নাই | 


ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন বিচার ও শব্দপ্রমাণের স্থান ১৩ 


স্থতরাং মীমাংস। ও বেদ্রান্তদর্শনে বিচার ও শব্দপ্রমাপের কোনও বিরোধ ছটিঘ্বাছে এক্সপ 
বলিলে তুল কর! হইবে । 

সাংখোরই মত মীনাংস। ও বেদ্রাস্তদর্শন বেদের অপৌরুষেন্বতার বিশ্বাসী । কিন্ত সাংখ্য- 
দর্শন বেণপ্রমাপ অন্ত জ্ঞানের বপোরুবেরত। ও স্বতঃ প্রামাণ্য মালিলেও বৈদিক সতোর শাশ্বতত্ব 
ও নিরপেক্ষত্ধ মানে ল।। কিন্তু মীমাংস। ও বেদান্ত এ সভে।র নিত্যতায বিশ্বাসী । বৈদিক 
সত্য এই দুই মতে স্বতঃস্ফূর্ত, শ্রোতজ্ঞানে আপ্রবচনের কোনও অপেক্ষা নাই । অর্থাৎ 
বৈদিক সতা আণ্তদত্য হইতে আত্যন্তিকভাবে পৃথক্‌ । লৌকিক ব। পৌরুবেয় কোনও বিহয় 
বা ঘটনার অপেক্ষা না থাকায় বৈদিক সত্য আত/স্ডিকভাবে নিরপেক্ষ । বৈদিক সত্যের 
এই আত্মন্তিক নিরপেক্ষতা বুঝাইতে গিয়া মীমাংসক ও বৈদান্তিক বলেন যে, যে জ্ঞান অন্ত 
কোনও প্রমাণসাহাযো পাওয। ধায় তাহা অলৌকিক হুইতে পারে না এবং বেদ ব! শ্রুতি 
সেইরূপ জ্ঞানের প্রদ্যোতক বা প্রবতক হইতে পারেন লা। শ্রুতি যে স্থলে একমাত্র প্রয়াণ 
নয় সেম্থলে শ্রুতির আনর্থকা ছটিবার আশঙ্কা আছে । স্বতরাং শ্রুতি মাত্র সেই বিবয়ে 
প্রাণ হাহা অন্ত কোনও প্রমাপপমা নয় ॥ এইভাবে ক্রুতিকে অলৌকিক বিষয়পর বলিয়া 
বিবেচনা করাতে অলৌকিক তত্বের জ্ঞানস্থলে বিচারের প্রাধান্য অস্বীকার করিতে হইয়াছে । 
“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্ডাদসতি হৃহযানম্‌ 1” ( শীমাংসাহ্থ ১৩৩) অর্থাৎ শ্রুতির বিরোধী 
বিচার উপেক্ষনীশ্ষ, অবিরোধী বিচার বা ধুক্তি গ্রহণঘোপা । দেখ। যাইতেছে ইহান্ধারা 
বিচারের সহিত শব্দপ্রহাণের বিরোধিত! পরিহারই কর! হইয়াছে, বিরোধের সমর্থন করা 
হব নাই) 

মীমাংসানতে শ্রুতি ভব/বিযয়ক, কৃতবস্তক্ষেত্রে প্রভাক্ষাদি লৌকিক প্রমাণগুলিই যথেষ্ট । 
ভবাবিবঙ্ধক্ক ধর্ম অন্ত কোনও প্রমাণপ্রযোগের অধীন নহে, শ্রুতিই উহার একমাত্র প্রসাণ ও 
প্রবত'ক। শ্রুতিবাকাসমূহ ক্রিদ্বাপর, বিধিলিবেধাত্মক | বেদবাকাযসমূহকে বিধি, নিষেধ, 
মন্ত্র, নামধেয় ও অর্থবাদ'এই ভাবে বিভাগ করা হুইদ্বাছে। উহাদের মধ্যে প্রথম দুইটিই মুখ্য, 
অঅন্তগুলি সহযোগী মাত্র। জৈমিনী বশেন__"আায়াযন্তড ক্রিভার্থত্বাদানর্থকামতদর্থানাং... 1৮৮ 
( মীৰাংসাস্থত্ৰ ১২১ ) এবং “বিধিন। ত্বেকব্যকাত্বাৎ স্বতার্থেন বিধীনাং স্ব: 1” (এ ১৷২৷৭ ) 
অর্থাং বেদবচনসমূহ ক্রিতার্থক, যাহ! ক্রিয়ার্থক নহে তাহা নিরর্থক এবং এ প্রকারের বচন 
বিধিপ্রবতিত ক্রিৱার স্তাবক ব| পরিচান্রকভাবে প্রহণযোগা । বেদবচননমূহ হয় সাক্ষাৎভাবে 
ক্রিন্থার প্রতিপাদক হইবে নতুবা ক্রিয়ার অংগীভৃত বিষন্ধের প্রবর্তক হুইবে, উহাদের অন্ত 
কোনরূপ উপযোগিতা নাই । কিন্তু বেদাস্তর্শন কর্মকাণ্ডস্থলে বেদের ধর্মবিযয়তা মানিলেও 
জ্ঞানকাঞ্স্থলে অন্য প্রকারের বিষরতা স্বীকার করেন। জ্ঞানকাওীদর শ্রাতিবাক্যসমৃহ 
এইমতে ব্রচ্থবিধন্ধক ৷ ত্ৰহ্মতত্ব লৌকিক বিষয় নহে, শ্রতিই উহার একমাত্র প্রমাণ । 
মীমাংসা ও বেদান্ত শ্রুতির অবিরোধী তর্ককে তাৎপধনিশ্চত্ের সহকারীকারণরূপে দানিলেও 
শ্রৌত্তৰিহয়ের বিচারনির্ভরতা সর্বত্র মানেন নাই । শাস্ত্রে স্ঠান্নভিত্তিক হইবার পরিবর্তে” 
গ্রারকেই শাত্রভিত্তিক হইবার পরামর্শ দেওয়া হহস্কাছে। শাহ ও যুক্তির আপেক্ষিক 


১৪ দর্শন 


সুরুত্ব বুঝাইতে গিছা আচাধ শঙ্কর যাহা বলিঘ্রাছেন তাহ! বিশেষভাবে প্রনণিধানযোগা । 
*নাগমগম্োেহথে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যম্‌, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুযোৎপ্রক্ষামানিবদ্ধনান্র্কা 
অপ্রতিষ্ঠিতা ভবস্তি, উতপ্রেক্ষান্গা নিরহ্কৃশত্বা২ 1" ( ব্রক্মহুত্র ২1১।১১, শক্করভান্ ) অর্থাৎ 
যাহ! শান্ত্রগমা কেবল তকমাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার বিরোধিতা করা চলে না, কাধুল 
শান্তালস্থন ব্যতীত মাত্র পুরুঘবুদ্ধির আশ্রয়ে উত্থাপিত তকের পক্ষে স্থির সিদ্ধান্তে লইয়া 
বাইবার ক্ষমতা নাই, কল্পনার কোনও নিক্ামক নাই । বৃদ্ধি বা বিচারক্ষমত। ব্ক্তিভেদে নানা 
প্রকার হইতে পারে--“পুরুষমতিবৈরপ্যাৎ |” ( ব্রন্বস্থত্ম ২০১১৯, শক্করডাত্য )। পাশ্চাত্য 

[নিক কান্টও ইচ্ছিক্বাতীভ বিষয়ের জ্ঞানস্থলে যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা বা অলারতা স্বীকার 
করিয়াছেন । যুক্তি সেক্ষেত্রে নিরালঙ্ব হইয়া পড়ে এবং স্ববিরোধী যুক্তির প্রতিহ্বন্বিতার 
সন্মুখীন হয_reason becomes dialectical. বেদাস্তদর্শলও অচুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে 
গিয়া আত্মনিভরস্ল যুক্তির অবিনোক্ষের কথ! বলিয়াছেন__-“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথামুমেঘমিতি 
চেদেবমপ্যবিমোক্ষ-্রলঙ্গ: ৷” (্র্ধস্ত্র ২।১।১১ )। 

পরিশেষে প্রশ্ন হইবে যুক্তিনিরপেক্ষভাবে অথবা বিচারের উপর নির্ভর ন! করিনা 
প্রমেন্ববিধঞ্জে অবগতি জন্মাইবার ক্ষমতা! শব্দ প্রমাণের সতাই আছে কি না৷ চক্ষুর যে দর্শল- 
ক্ষমতা আছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে চক্ষুর পাহাযো জপদর্শনের মধ্যে । তেমনই শব্দপ্রদাণ 
থে আপন প্রমেখবিষষে অবগতি জন্সাইতে সমর্থ তাহার প্রমাণ মিলে শব্খসাহাঘো আমরা 
অনধিগতবিধণের জ্ঞান যে সত্যসতাই লাভ করিহা থাকি তাহাতেই। প্রমেয়বিধদ্ধে জ্ঞান 
আন্মাইতে গিয়া কোন প্রমাণপ্রক্রিয়াই প্রামাণ্যনিক্পক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না। 
গ্রমেরবিষন্ধের ভ্তান ও & জ্ঞানের প্রামাণ/পরীক্ষ। এক নহে! প্রমাণপদ্ধতি প্রামাণ্যপরীক্ষার 
নিয়ত পূর্ববর্তী । হ্ৃতরাং' আপন প্রমেঘবিধজ়ে জ্ঞান জন্মাইতে শব্দ প্রমাণকে বিচারের উপর 
নির্ভর করিতে হর না। কোন প্রমাণই এীন্ধপ নির্ভর করে না। কিন্ত বল। হইবে-_বিষয়ের, 
প্রাথমিক অবগতি অন্মাইবার ক্ষেত্রে বিচারের অপেক্ষ। ন। থাকিলেও প্রামাণ্য পরীক্ষায় 
বিচারের অপেক্ষা আছে স্থবতরাং শব্দপ্রমাণ য্গি এন্ডপ কোনও বিবচ্ছের সঞ্ধান দে যাহা 
যুক্তি বা বিচারের দ্বার! গ্রহণবোগ্য হইতে পারে না তবে তাহা স্বীকাষ্য সত্য হইবে কি না। 
উত্তরে বলা যাইবে-_শব্বপ্রমাণসি্ধ বিষয় যুক্তিবিরোধী হইলে অবস্তই তাহা অলস্ধেশ হইবে 
কিন্ত, উহা লত্যসত্যই যুক্তিবির্যেধী কি না তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হুইবে॥ 
যুক্তি পরগুস্র ও পরোপজীবি ধারণা। কোন-না-কোন প্রমাপপ্রক্রিয়াকে অবলম্বন করিছ। 
যুক্তি কার্য করে, স্বতস্রভাবে কার্য করিবার ক্ষমতা যুক্তির নাই । এক্ষণে ঘি অলৌকিক 
বিপদের প্রামাণ/ পরীক্ষা করিতে গিয়া লৌকিক প্রমাণপম্য বিষয়কে প্রামাণিকতার মানরূপে 
ব্যবহার করিয়া তর অলৌকিক বিষয়কে অগ্রামালিক বলির সিদ্ধান্ত কর! হয় তবে উহা! যথার্থ 
বিচার হইতে পারে ন1। যুক্তি ব! বিচার পে ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হইয। পড়িবে এবং সেইরূপ 
অবৌক্তিক যুক্তির সহিত বিরোধ ঘটিলে শব্দপ্রমাণগন্য অলৌকিক তবের প্রামাপ। পুর না 
হইয়া বরং বুদ্ধিই পাইবে ৷ ছাছা অলৌকিক তাহ! লৌকিক প্রমাণগমা নহে, স্বতরাং লৌকিক 


ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন বিচার ও শব্দ প্রমাণের স্থান ১৫ 


শ্রঘাণলাহায্যে তাহা বিচার করিতে গেলে উহ! বিচার লা হইয়া অবিচার হইয়া পড়ে। 
অলৌকিক বিহদ শুধু অলৌকিকভাবেই বিচারসস্মভ হইতে পারে, লৌকিক বিষয়ক্রপে নয় । 
কপ দর্শনের বন্ত শ্রবণের নহে ৷ স্বতরাং শ্রবশের অঘোগা বলিষ। জপকে অন্বীকার যেনন করা 
ঘা ন। তেদনই অলৌকিক অন্ভবগোচর পদ্বার্থকে লৌকিক অছ্ভবপমা নহে বলিয়া 
অস্বীকার করা চলে না। শ্রুতি যে অলৌকিক বিবহ্গ বা ভবের লক্ধান দিতে প্রয়ালী সেই তব 
প্রাথমিকভাবে পরোক্ষভ্ানের বিষ হইলেও পরিপানে সাক্ষাৎ প্রতীতিগন্য হইবার দাবী 
করে। অলৌকিক তত্ব অলৌকিক উপায়ে লাক্ষাৎ-প্রতীতি-গন্য হইতে পারিবে কি লা 
তাহ! লৌকিক প্রমাণ ও প্রমেয়ের সাহায্যে নির্ণণ করা যায় না। বুভ্তি যদি লৌকিক 
শ্রমাণকে -প্রদাণ্যের মানন্ধপে গ্রহণ করিনা অলৌকিক অনুভবের সম্তাবাতা ও অলৌকিক 
তব্বের প্রামাণ্য অস্বীকার করে তবে যুক্তি নিজে অঘৌক্তিক হুইয়া পড়িবে) তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন--““নৈয। তর্কেণ মতিরাপনেন্। ॥' 


স্পিনোজার দর্শন 


€পূর্ববাছবৃত্তি ) 
শ্রীতারকচত্দ্র রায় 


ঈশ্বরের কারণয | অপীমের নব্যে সপীন বিকার কেন উদ্ভূত হয় ? 


ঈশ্বরের স্বর্ূপের নব্য কারণশকির অন্তিহবশভ: তাহাতে ০৭eসনূহের আবির্ভাব 
হয়, শ্পিনোছা। বলিয়াছেন। কিন্ত এই কারণশ্তি (immanent causality) 
ও উপপন্তি (যুক্তি, [২999০7.) 'অতিন্ু। গতি বলিতে যাহা। বোঝা যায়, তাহ। 
স্পিলোচার কারণের মধ্যে নাই । সুতরাং যে কারণ হইতে ম০৭eএর আবির্ভাব হয়, 
তাহা লগানের যুক্তিলাব্র (logical reason) | ঈশ্বরের স্বরূপ Thinking ও Exten- 
5i০nএর কোনও ০৭eএর সহিত এলন পন্বন্থ লাই, যে তাহা হইতে সেই M০deএর 
আাবিতাব অপরিহার্য । দুই ত্রিভুজের বাহ গুলি পরস্পর সান হইলে তাহাদের কোণগুলিও 
যেষন সলান হইতে বাবা, তেনন কোনও বাধ্যবাধকতা Attribute 3. Modeaর 
বধ্যে লাই । তবুও Substanc০এর বক্ষে ০eসনূহের আবির্ভাব নিয়ত। Subs- 
tance নিল, অংশহীন, এক । Natura Naturata অসংখা 21০৩এর সম 
অসংখ্য অংশে বিতক্ত। কিন্তু Natura Naturans এক; অবিভক্ত ও অংশহ্বীন। 
এই অসীন, নিরংশক, নিরপেক্ষ, কেবল, Natura Naturans হইতে তাহারই অংশরূপে 
প্রতিভাত, তাহারই বক্ষে Natura Naturataর অঙ্গরূপে স্থিত ॥০৭eসনূহের আবির্ভাব 
একটি প্রহেলিকা । এক হইতে বছর উদ্ভব, নিবির্ধশেঘ হইতে বিশেছের উদ্ভব, কেন 
হয়, তাহার সস্তোদজনক ব্যাখ্যা স্পিনোলা দিতে পারিয়াছেন বলিয়া ননে হয় লা। 
উপলিঘদে আছে, ‘এক সৎ’ ইচহা। করিলেন, ‘“আমি বহু হইব’, আর বহর উত্তব হইল । 
একের এই ইচহ৷ কারণশক্তি, সেই শক্তির প্রকাশ বহুতে | কিন্ত ম্পিনোজার ঈম্খুরে 
(natura naturans) ইচছা নাই । তাহ। হইতে নিয়তির (ne০e৪8i6y) বশে 
M০deএর শআবির্তাব হয় বলিলে সনস্যার সমাধান হয় লা। Substance ও 
Modeএর মব্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অসীন ও সসীসের সন্বন্ধ । অসীম ও সসীষ অবিনাভাবী 
লক্বমছ্ছে, আবদ্ধ (00291861555) | সসীলভিন্র অসীন থাকিতে পারে লা, অসীমভিল্র 
সলীনের অস্তিঘ অসম্ভব | এই অর্ধে, অসীলের সহিত সসীমের আবির্ভাব বুক্তির নিয়মে 
অবশ্যগ্তাবী, কিন্ত স্পিনোজা। তাহা বলেন নাই। তাহার অসীমের লধ্যে পত্তিস্বরূপ 
কারণত্বেরও অস্তিত্ নাই। সুতরাং বহর স্থ্ট সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যাত হয় লাই বলা যায়। 

Ethic৪এর প্রারস্তে ম০deএর যে সংল্তা স্পিনোক্তা দিয়াছেন, তাহাতে Sub৪- 
&৪n০০এর পরিণান বা বিকারই (modification) Mode Attribute যদিও 
5ubbanceএর স্বক্ূপ, তথাপি সংজ্ঞানুলারে ০৭৪ তাহাদের বিকার লয়, Subs- 
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৮60০6 এরই নিকার। কিন্ত এ্স্ববশ্যে বহু স্রানেই Moder= Attributes 

পরিণান বল৷ হইযাচ্ে। এtribute লুইটি, তবাং স০৫০সৃহ ও দুইভাগে সিভিল ' 
‘Thoughtar Mode ‘3 Extcensionaz Mode’ বলান্তবালভানে অবস্থিত । 

‘ঘতাক’, ‘হচছ।' প্রভৃতি Thougtএর Mode. ভাব, একার, গতি প্রভৃতি Exten- 

sions Mode: Thoughtএr পোক Modeএর সঙ্গে Extensionএর 

একাটি Mode এবং Extcensionএব প্রতোক্‌ Modeএর সচ্ছে Thoughtএর 

একটি ১০৫৬ শংযুন্ত । সসীলহবশত:ই তাহারা Mode : Thought <র Mode অন্য 

এক্ণটি Thought a Modesাবা এবং Extension ১1০0০ Extensionএর 

অনা ০d০দ্বারা শীলাবন্ধ | এই সলম্ত ম০deএ আছে এAttrib॥te দুইটির 

একাটি ; নাই Attribut০এর মধো তাহাদের (৯1০৪সন্হের) সীলানেপান বাছিস্ে 
যাহা আছে. তাহা (ne৪ti০n)। এই সীনারেবী কে টানিয়া লেয়? অসীল 
Attribute কিক্পে খণ্ডে পণ্ডে বিভন্ হাত ইহা কি দুষ্টিবিভ্রল লা সত্য? সতা 
হইলে কফিকপে ইহা মংঘ্টত হয়? শ্পিনোজা ইহাকে লতাই বলিয়াছেন। ক্কিন্ত 
কিক্দপে সংঘটিত হয়, তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেল নাই । তাহার লতে 'অলীল হইতে অসীন 
ভিন্ন কিছু [বাহির হইতে পালে লা। তবে Substance হইতে ঠ০৭০এর আবির্ভাব 
কিন্দপে হয়? ইহার উত্তরে স্পিলোক্ষা। বলিয়াছেল-__সলীন ডব্যের স্বক্দপ (Essence) 
সীল নয়, অসীন। সসীম গাকোর অস্তিহ (চ5%:19668,০9) নাত্রই সসীম ॥ তাহাদের 
স্বরূপ লহে। অনীর 189307)00 ও পপীল অস্তিত্বের সনবায়ে সসীম ১195 গঠিত 
হয়। Ethi০৪এর প্রথন অধ্যায়ে স্পিলোজা প্রকৃতিকে অসীম বলিয়াছেন। পঅলীনের 
বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না । যাহ! কিছু আছে. তাহা এই অসীলের লধ্যে 
অবস্থিত। কিন্ত, যাহা। লাই-_কিস্ত হইতে পারে, তাহা £ যাহা হইতে পারে, ও 
যাহা হইয়াচ্ছে, সকলই প্রকৃতির সধো। দশ্বর 'ও প্রকৃতি এক । স্রতয়াং- উশ্বাযের 
বাহিরে [কছুই নীই। তবে যাহা তিনি সষ্টি করিতে সনর্থ, সকলই কি' স্বষ্টি করিয়া 
ফেলিরাছেন? তিনি সর্বশক্তি । সুতরাং যাহা আজে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহার বেশী সৃষ্ট করিতে পারেন না__ইহা। অসস্তব। তিনি এতই স্থষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন 
যে আর কিছু স্থঠি করিতে পারেন না, এইক্কস বলিলে তাঁহার সহ্বশফ্রিসন্তার অপহ্নব 
হয়। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, “ঈশ্বর কখনই এত স্ষ্টি করিতে পারেন না, 
এয তাহার বেশী সি করা অসম্ভব", ইহা স্ববিরোধী উদ্জি। ঈশ্বর সবই স্ব্টি করিতে 
সবর্ধ, সুতরাং "ঈশ্বর কখনই এত সট করিতে পারেন ন৷'' বলার অথ” ঈশ্বর যাহা কষ্ট 
করিতে পারেন, তাহ। তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না। ইহা স্পঈতংই স্ববিরোধী উক্কি। 
এইকরূপে শ্পিনোজা ঈশ্বরকে প্রকৃতির লধোই আনন্ধ রাবিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত তাহার 
সস্তা স্বীকার করেন নাই । তিনিই প্রতি, তিলি প্রাকৃত, কিন্ত প্রকৃতির পর" নহেন। 
জ্রগতের সকলই নিয়ত. অরলিয়ত (০০72817709776) কিছুই নাই । অনিক্ষতের ধারণা কলনার 
স্থষ্ট। “যাহা আছে, তাহা নিরত, তাহা 'অবশাস্তাবী। যাহা আছে তাহা লাতীত আর 
কিছুই, থাকিতে পারে না।” (১৭ খণ্ড ২৯তন প্রতিজ্ঞা )। যাহা হইতে পালে, তাহাও 
আছে, আহাও প্রকৃতির যবে । 
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শ্হাই ঘি হয, তাহা হইলে Natura Noturans এবং Natura Naturetas 
মধো পার্থাকা কি? Natura Naturans সক্রিয় প্রকৃতি । প্রকৃতির জ্ব্দলশীল 
শান্তি, যাহা 235789০))এর 32107. Vital বলিয়া পূর্ব্বে উত্ত হইয়াছে, তাহাই । কিন্ত 
যাহা প্রকৃতিতে আছে, ভাহ। ভিন্ু আর কিছু শাক! যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে নূতন 
স্থষ্টি অসস্তব । তাহা হইলে প্রকৃতির ‘স্বজনশীল শক্তি’ নির্র্থ ক হইয়া পড়ে । 

সত্যই দ্পিনোফার দর্শনে “স্বঠি’শব্দের কোনও স্থান নাই | তিভূজের সংজ্ঞা হইতে, 
তাহার 'লার' হইতে, যেলন তাহার বন্দ্সকলের, লক্ষণসকলের, কটি হয় লা, তাহাবা বুদ্ধিতে 
স্পপ্রকৃত_ হয় যাত্র, তেনলি 911১3687100এন “সার' হইতে কিছুব সাষ্টী: হয় না. তাহারা 
'অব্যন্ত অবস্থ৷ হইতে কাতর হইয়া বাহির হয় লাত্র। ত্রিভূলের 'সার'কে তাহার বর্থের কারণ 
বলা যাইতে পালে, 808১9687100 তাহার ১1০০এএর কারণ বলা যাইতে পারে, 
কিন্ত এই কারণত্বের লধ্যে যুক্তির শক্তি. যুক্তির নিয়তি (logical necessity) ভিন্ন 
অনা কোনও শল্তি নাই । স্পিনোজার কার্ধা-কারণপ-সন্বন্ধ এই যুক্তির সস্বদ্ধের তিরি কিছু 
নহে। আতরাং প্রকৃতির সক্রিতত। বলিলে প্রকৃতির অভ্তর্গত এই যুক্তির নিয়তি 
(logical necessity) ডি অন্য কোনও শক্তির অন্তিত বোধগন্য হয় লা) “যাহা 
আছে, তাহা ব্যতীত আর কিছু বাকিতে পানে না”. ইহা যদি লতা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির 
স্বরূপ হইতে ন্যায়ের.নিয়তিবশত: যাহ! বাহির হয়, তাছ। বাস্তবিকই আছে ॥ “তাহ! বাহির 
হয়া অর্থ হাহা লানুছের বুদ্ধির নিকট স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় মাত্র. তাহার নূতন স্ষ্টি হয় 
লা। সুতরাং Natura Naturata এবং Natura Naturansএর নধ্যে পার্থক্য 
প্রকৃতির স্বক্ূপ 'ও তাহার স্বক্ষপের সহিত যাহা যুক্তির নিয়ে সংযুক্ত এই উভয়ের ঘপ্যে যে 
পার্থকা তাছা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাই সনে হয়। 

শ্পিলোজা বুদ্ধি (Understanding) ও কর্্মকে (Aion) অভিন্ন বলিপ্রাছেন। 
সান" ও 'কারণ“ও ভিন বলিয়াছেন | বুদ্ধি বলিতে স্তান-ক্রিয়৷. ‘সার' একপ্রকার 
লত্ত৷ । কিন্তু “কার” ও “কর্মোৎপন্তি'র অথ 'করা'। ‘স্তান' ও "সত্তা হইতে কিরূপে কর্ম ও 
কার্্বো্পত্তিতে পৌছান যায়, তাহা বোধগম্য হয় লা । তাহার সতে কারণ হইতে কাধ্যোৎপত্তি 
ন্যায়ের নিয়নে হয়, তাহাতে কোন শক্তির প্রয়োজন ও লাই. স্বানও নাই । কিন্তু তিনি 
বলিয়াছেন, “প্রতোক বসন্ত যতট৷ পারে স্বকীর সভার স্বিস থাকিবার অন্য চেষ্ট। করে 
{conatus} I (তয় খণ্ড, ভ্ প্রঃ) |. “এই চেষ্ট। বস্তুর শ্বজ্পতিত্র কিছুই নহে ।'' এই 
স্বক্ষপ হইতেই নিয়ত কাৰ্ঘ্যের 'আনির্ভাৰ হয়-_নিয়ত কাৰ্ঘাভিন্ৰ অন্য ক্ষার্য্যের আবির্ভাব, 
হইতে পারে ন৷। সআয়্ররক্ষার্র চেষ্টাম্বক্ূপ বন্তর স্বক্ূপ হইতে যে নিয়ত কার্ষ্যের আবির্ভাব 
হয়, তাহা। যখন নিযঘ্বত, তাহাত মহিত নন্তর স্বক্থপেত্র সস্বন্ধ যখন কেবল ন্যায়েরই সম্বন্ধ, তখন 
সেই চেষ্টাকে শত্রিল্প প্বস্থোগ বল! যার ন) | তাহাকে ইচ্ছাও বলা যায় না__যলিও নানুছের 
এই আবরক্ষার চেষ্টাকে শ্পিনোজা ৮০100856508" নামে অভিহিত করিয়াছেন । সুতরাং 


ৰং 


এই 'আররক্ষার চেষ্টার দ্বারাও প্রকৃতির সক্রিহতার কোনও ব্যাখ্যা করা স্ব হার না (* 





ার্টনো শ্শিলোজ্যর 'আস্বরসক্কার চেষ্টা (500088528) এইরূপ সমালোচনা করিঘ্রাছেন্গ ২ ' 
পুতোক অক আব্যের মধ্যে এক একস পুতাৱ আছে। 0০08654 (কৃতি) সেই অ়পদার্থে হ অথবা 
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মানুষের ব্রনের (7271870) ব্যাপ্যা করিতে শ্পিলোক্ত)। বলিগ্রাছেন- ''মানুদের নন:স্বরূপ 
যে গ্রত্যায় (6008). দেহ অথব। ব্যাপি (1565575108১) বাস্তব একটা বাশেছ ৯1০৫৪ই 
তাহার ০১৪০৮ ( ২য় খণ্ড, ১৩শ শ্বঃ)। অনাত্র বলিযাছেন, “প্রত্যেক দেহহুক্ত বন্ধ 
সৃহিত- একট। প্রত্যয় যুক্ত আছে; সুতরাং সপ্ত বস্তই চেতন 1. এখানে '91১19০৮- 
শব্দের অর্থ ন! বুঝিলে স্পিনোদার কখার অর্ববোধ হগ্র না ॥ নাবুদের লনোক্গপী প্রত্যয়ের 
০7১)৪০৮ তাহার দেহ”, ইহার অর্শ __যে প্রত্যয় মানুঘের নন, তাহার উৎপত্তির উৎস 
তাহার দেহ ; অর্খ।২ নানুঘের দেহই তাহার চিন্তার উতপত্তি-স্বান । সানুদের দেহের উপর 
ক্রিয়ার সঙ্গে যে বেদনা 'ও সংবিদের উৎপত্তি হয়, তাহাই নানুদেরর নল। তেলনি বৃক্ষের 
প্রতায় অর্থ, “বৃক্ষের অধ্যে যে প্রতায় আছে ।'' কিন্ত দেহ হইতে কোল ও প্র ভায়ের উৎপত্তি 
হয় ন—_— Extension হইতে Thoughtএর উত্পত্তি হয় না। গতি হইতে চিন্তার 
উৎপত্তি হয় না, চিন্তা হুইতেও গতি উৎপণ্ৰ হস ন৷। প্রত্যায়-পরঞ্পর। হইতেই প্রত্যয়ের 
উৎপত্তি । দেহের উৎপত্তি চxen3i0॥nএর জগতে । কিস্তু দেহ ও সন পাশাপাশি বর্ত্তমান 
(parallel) । কিন্ত যে প্রতায় লানুছের নন, যাহ। ঈশ্বরের Thinkingএতর বিকার 
(০৭০), তাহার বিঘয় দেহ নহে । তাহা দৈহিক অবস্থার সহবস্তা, (কিন্ত লে অবস্থা লহে। ' 

২৮তন প্রতিজ্ঞান্স শ্পিনোদ। বলিৱাছেন, ""যাহান্র সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব আছে এল্সপ 
বিশিষ্ট কোনও দ্রব্য খাকিতেও পারে না। অথবা কার্য্য করিতেও পারে না, যাদি 
তাহার কার্ধয ও অন্তি্ অন্য সীনাবদ্ধ অস্তিত্ববিশি্ট কার্পান্তরহার। নিয়ন্ত্রিত লা হয় ; 
আবার এই শেঘোক্ত কারণও বাকিতে পারে লা অথবা কার্ধ্য করিতে পাতে না, 
যদি তাহার কার্বা ও অস্তিত্ব অন্য সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববিণি্ট কারণাস্তরস্বার৷ নিয়ন্ত্রিত লা হয় ; 
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তাহার মধ্যস্ম পৃত্যৱের ধর্্ব_ইশ্ব। Thinking Attribute অথব) Extension Attribute অস্বগঁত 
এই প্ণের উত্তরে বলিতে হইবে, ইহা। জড় ব্যস্ত পৃতার়েরই অন্তর্গত । সানুঘে এই 'কুতি' তাহায় জ্ঞাসের 
মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ এই চেষ্টা সজ্ঞানে হয় প্ুকৃতিৰ সবে এই চেষ্ট পুত্যেক বস্বর অন্তর্গত পৃতায়ের বব্যগত । 
কিন্তু এই চে) পৃৰুক হয় অল) জড় ভ্রব্যের বিরুদ্ধে, 1255৮১:০91এর জগতে । সসীম অবাজাতের 
সবে আপনার স্বান রক্ষা) করিবার জন্যই জড় এ্রেবোর বিরুদ্ধে যখন এই চে পৃঘুক্ত হয, তখন ‘কুতি' বে 
প্ত্যারে অবস্থিত, তাহা হইতে তাহার সহিত সংহত জড়গ্রব্যে সংক্রাহিত হইয়া অন্য অড়তবব্যের বিরুদ্ধে 
পুুক্ত হইতে পারে, স্থতরাং Thinking ও Extensionaর মো ক্রিয়া ও পতিক্রিয়। অসভ্ব, এই ছতেছ 
সহিত contUও তত্র সাময়সা নাই । Etbic=এর ভুতীয় অধ্যায়ের ২য় পাতিন্তায় আছে, ''শেহ হইতে 
মনে চিন্তার উত্তর হইতে পারে না. সলঙ্কারাও দেহেব পাতি অথবা সমিতি, অখব। স্থিতি ও গাতিভিনু যদি 
অর্বস্বাস্তর কিছু থাকে, তাহ। উতপনু হয় ন)। কন্ধ এই পুতিজ্ঞার টীকার স্পিনোছা। বাহ। বলিয়াছেন, 
তান্ধার্ সহিত এই পুতিত্ঞা প্রথনাংপের সানগুস্য নাই। বলের ইচহা্বারা দেহ চালিত হয়, এই [বিশ্বাসের 
খণ্ডনের জন্য এই টীকার (স্দিনোক্ষা বলিয়াছেন, শরীবেৰ সানর্খ্য যে কত, তাহা এখনও পনাগিত হয় 
লাই। উৎস্বপুষষ্টা (Somnambulist) ও ইতর জীবের কার্ধ্য হইতে দেহ বে কত কৌশলে কাৰ] 
সম্পনু করিতে পারে তাহার প্ৰাণ পাওয়া যায? হ্তরাং [চত্র-.অন্ধন অথবা। গৃহ-নিৰশ্থাপে ৰে দেৱ সক্ষম 
নহে, তাহ! বল) থার না॥ দেহ এতই সুকৌশলে গঠিত বে, তাহাছ্বার। যাহা সম্পন, হওম। অসন্রৰ যলিয়। নলে 
হর, এবন বহ কাধ্য করিতে হন্তে৷ তাহ) সক্ষ্ৰ হইতে পারে । ইহাতে ইচ্ছার যে কায লম্পন হত, ইচছ।- 
বাহিত দেহ তাহাই সম্পনু করিতে পারে--এই আশ। ৰাঞ্চ হইরাছে। . এবং বুদ্ধির বস্থ দেয়ে আরোপিত ঘইয়াছ্ধে। 


২৯ দৰ্শন 


এইক্ূপে কারণের অনন্ত ধারা চলিবে ।'' ইহার স্বারাই আদি কারণ এক 5ub৪- 
tanceএর বহতে পরিণত হওয়ার শশ্তারলা অস্বীকার করিরাও ল্পিনোজ! বহু সলী্ 
modeকে এক 5503688500এর অথবা তাহার অলী এট6ri৮u৪০হয়ের পারিবাল 
বলিয়াছেন | কিন্ত 'অলীল ২r৮i৬॥০ সলীন ০০এৰ আকারে পরিণত না হওয়া 
পর্ধাস্ত কেবল" অধব। ‘অগঙ্গ' (৯৮৪০1০০০) অবস্থা হইতে বহিগত লা হওয়। পৰ্যন্ত, 
তাহার অশীমন্ধ সঙ্কুচিত ন! হওয়। পৰ্য্যন্ত, ইহা সম্ভবপর. নহে । সুতরাং স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে, ম্পিনোছগা $u৮৪৮০০০ অববা তাহার ০১৮৮৭৮৮০৪এ যে কারণবের আরোপ 
করিথাছেন__ন্যায়ের যুক্তির লিয়ত__তাহ৷ কোনও সগীল ডব্যের উৎপাদনে সনর্প নহে, 
তাহার নতানুপারে কোনও সসীন দ্রব্যের উতপভ্তির কারণের না লীন কারণাস্তরের 
অস্তিরের প্রয়োদন ॥ ন্যায়ের যুক্তি এই- কারণ-উৎপাদলে সক্ষল নহে। 
লা্টনো। এ-সদ্বন্ধে লিবিয়াছেন, “যে কারণতন এত বিস্তারিতভাবে স্পিলোক্কা ব্যাখা? 
করিপ্লাছেন, তাহা কোনও বিশিই ডব্যের উৎপাদনে সমর্থ নহে? ঈদৃশ কোনও ড্রবোর 
অস্তিত্বের ব্যাখ্যার অন্য অন্য একাট সদৃশ ডবোর “অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
“যদি সনীনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সপীনের অস্তিতের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে' বেখানে 
38103607060 হইতেই সকল উদ্ভূত হয়, এবং সে ১১৩৮০:১০০ অপীন, সেখানে সশীলের 
আবির্ভাব হয় কিন্রপে £ অসীন হইতে মশীলের এই আকস্রিক উত্তবের ব্যাব্যা তো করাই 
হয় লাই, পরপ্ত বে পরিস্থিতির নধ্যে সগীলেন উদ্তব হয় বল৷ হইরাছে, তাহার নধ্যে সীলের 
উত্তব হওয়া অসত্তব বলিয়াই প্রাণ কর। হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত টশ্বরের Attribute 
হইতে যুজির নিয়ৰে আবির্ভীবের শহিত কারণত্বকে অভিনু বল৷ হইয়াছে ; কার্ধের এবংবিধ 
আবিভাব কেবল যুক্তিতে আবির্ভাব নর, বাস্তব আবির্ভাব ও বটে ; ইহা ঈশ্বরের লীন স্বন্থপের 
ব্বব্যন্ত। আধেয়ের ব্যক্ত অবস্থাপ্রাত্তি। এই প্রকার কারণস্স্থারাই স্পিনোলা তাহার সনস্যার 
ললাধান করিতে প্রখলে ইচ্ছা করিগ্রাছিলেন, এবং পরে যে নূতন নত অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাহার সহিত ইহার সানক্সস্য কত কন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই-_এই বারণ। বর্জন 
করা কঠিন। দুই ওণকে তিনি যেলন ঈশ্বরে একীভুর্ভকরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ, 
সঙ্বন্ধে স্থিবিব সতও তিনি তেননি ঈশ্বরের নানে একত্রিত করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সপটলের উৎ্পত্থি-ব্যাপারে যে দ্রব্যের স্বরূপ হইতে যুক্তির সাহায্যে তাহার অন্তঃস্থিত 
পদার্ধে র পনিগ মল হইতে সম্পৃণ” বিভিন্ন প্রকার কারণের প্রয়োজন, তাহ! সম্পিনোজ। 
সনয়ে সনয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন! [0£)3925কে লিবিত এক পাত্রে তিনি স্পষ্টভাবেই 
বলিরাছেন, বদি কোনও দ্রব্য কোনও নিদ্দি্ট সংখ্যার বর্তলান থাকে, যেষন ২০ আল লোক, 
তাহ। হইলে সেই দ্রব্যের বিশিষ্ঠ প্রকুতি অববা সার ব্তিরিক্ত সেই সংব্যারও একটি 
কারণ পাক) প্রয়োজন। এই কারণ নিশ্চয়ই শেই দ্রব্যের বহিংম্ব কারণ | সুতরাং সদীন 
ড্রবোগ লধ্যে তাহাদের সসীমত্বের জন্যই একটি কারবত্ব আছে, যাহা তাহার শ্বরূপের 
অন্তর্গত জ্যানিতিক কার্বাকারিভা (Geometrical efficiency) হইতে ভিন্র ; সেই 
কারণ শক্তিনূলক কার্ধ্কারিতা (dynamic efficiency), যাহা। ছারা সী 
দ্রবোর আদিহীন ও অন্তহীন পারম্পর্ধা চিন্তার নিরব (Laws of Thought) হইতে 
ভিন্নভাবে নিয়স্রিত.হয্ | প্রকৃতির বব্যে সন্গ্রভাবে দেখিলে শ্রই নূতন প্রকারের লিরতিই 


স্পিনোজার দর্শন ২১ 


প্রকৃতির শূডবল৷ অথবা কারপপ্ত্র বলিয়। প্রতীত হয়। ইহা প্রতোক ডবোর 'সারে'র 
বিরুদ্ধে কার্ঘ্য কমে এবং তাহার পূর্ণ আক্মপ্রকাশেনর পরিপন্থী 1 

স্পিলোদা। সঙ্গীল ডব্যকে অসীলেক্র ল্যতিশ্বেক (ne68i০n) বলিয়াছেন । আস্ম- 
প্রকাশে অসীন সত্তার আংশিক হক্ষনভাবশতঃ দ্রব্যের স্বক্ষপের আংশিক প্রকাশই সসীম । 
স্বক্ূপ (৪৪০০০) সাম্বপ্কাশে যক্ষৰ হইলে তাহা হইতে কার্ষ্যের (e৪খ]৷৪) উত্পত্তি 
বোবগনা হয়, কিন্ত তাহাতে “অসনর্থ হইয়া কিক্রপে বাস্তব দ্রব্যের স্কট করে, যাহা। তাহার 
স্বাধীন সন্তা পারে না, ইহা লোঝা যার না। 

“Substance '3 তাহার দুইচি Attribule হইচত অলীর সনাভন Moude- 
সবুহের্র আবির্ভাবের ব্যাখা) করিয়। স্পিলোক্ষ। যখন সবু্পাদেল (phenomennl) 
জগতের প্রাস্তদেশে উপস্থিত হইলেন, তখললন্টিনি স্বকীয় কারণভবের 'অনুপযোগিতা 
হৃদরক্ষষ করিনেন, তাহার সাহায্যে শর অগ্রসর হওয়া যে 'অসস্বব, 'তাছা বুঝিতে পারিলেল | 
তাই 'যুক্তি'কে (056301) কারণ নানে "অভিহিত করিতে থাকিয়াও তিনি অনাবিল এক 
'কাপোর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্ণ দিভিশ্র প্রকারের 'ক্লারণ'ন্থারা 
সসীনের স্থা্টার ব্যাখ্যা কক্সিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ তিনি প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যে এই 
স্বিবিধ কারণের অন্তিষ্ কনা করিয়াছিলেন-_-তাহার অসীন 'ও সনাতন স্বরূপ (c৪8ence) 
এবং তাহার 'সসীলত্ব'। ' তাহার সসীনত্ব পৃহ্ধবন্ডা সসীন স্রবোর ফল এবং পরবত্তী সসীন 
জ্রব্যেক্ব কারণ | এই পারস্পর্ম্য অন্তহীন । লগ প্রকৃতির বধোও এই স্বিবিপ কারণ স্নান 
-লীল ৭১৮৮০০০৪৮০৪, যাহা সহ্বকালে অনুস্যত (eternally immanent), প্রকৃতির 
ভিত্তি (constitutive ground), এবং ্বক্মপত্বাব। অনিরষিত সমুতপালের প্রবাহ ও 
ভ্রবাছাতের উতপন্তির কারপজাল 1 হ্বিতীয্র কারণ হইতে সনাতন (কিছুর উত্তর হয় না। 
Eti০৪এই তিনি প্রথলে সসীস ভ্রবাকে কারণ বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার পাহ্বে 
ডরবোর স্বন্থপভিনু অনা কিছুকেই তিনি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। De Deo 
গ্রন্থে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও ভ্রব্যবিশেদের 'অস্তি্বের জন্য ঈশ্বরের Attribute 

. যেনন প্রায়োজনীয়, তেললি একটি বিশেদ ১1০৭০এরও প্রয়োজন, তথাপি ইহাহ্বার। ঈশ্বরের 
অব্যবহিত যুদ্ধ অস্বসাণিত হয় না) কেননা, কোনও ডবোর অস্তিত্বের দলা যাহা-যাহান্র 
প্রয়োজন, তাহাদের যধ্যে কতকওুলি.না থাকিলে তাহাপ্র অস্তিত্বের উন্তবই হইতে পারে 
মা, যেনন সেই দ্রবোর মই ॥ অন্য ভলিঙ্ার। এ ্রব্যেন সৃষ্টি যাধা হয়। মেনন. যখন “আনি 
কোন ঘরের লব্যে আলো চাই, তখন দিয়াশনাই আলিতে পারি. অনা কিছুন, প্রয়োজন হয় 
ন৷। অখবা জানালা সুলিয়৷ দিতেও পারি ; তাহাতে আলোর স্রষ্ট না হইলেও বাহির হইতে 
প্যরে আলোর প্রবেশ সশ্তবপত্র করে । এইন্রপে স্পিলোজা কারণ" ও ‘পরিস্থিতির’ (c০ndi- 
i০8৪) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন । Eড০য1৪i০nএর জগতে “গতি (motion), 
“এবং Thinkingএর ভগতে বুদ্ধিতে (Understanding) তিলি কারণ বলিয়া 
গণা করিয়াছিলেন! ইহারা অবায় (8১০৭) এবং সনাতন (eternal) ‘Mls ও 
স্থিতির (motion and rest) Extension নধ্যে বিভিন্র পরিমাণে অবস্থিতিকে, 
এবং Thinkin৪এর জপতে বিশে বিশেঘ অনিত্য শ্রত্যরের আবির্ভাবকে পরিস্থিতি 
ৰলিয়৷ গণ্য করিয়াছিনেন। কিন্তু ইহাতেও সসীবের উতপত্তি-সঙ্গপ্যার সনাধান হয় গা 


২২ দৰ্শন 


দেবিয়া, ‘এবশেষে ভিনি ডব্যের বহি:স্র (০Xeয118]) এক কারণের অন্তির স্বীকার 
কপ্রিরাছিলেন ॥ মশীল পলার্ধের একত্র সাশ্রিবেশ-ই সেই বাহা কারণ । প্রতোড্রু সসীম 
পদাথে তিনি দৃইাটি কারণের 'অস্ডিফ স্বীকার করিলেন, একটি তাহার সনাতন essence. 
অন্যা্ট বাহয প্রকৃতির ব্যবস্থা (০r৭০7)-কর্বৃক তাহার আংশিক বাতিরেক (negation) 4 
এই ব্যতিন্রেকঙ্ধার। তাহার সনাতন স্বক্গপের পূণ প্রকাশ প্রতিক্র্ধ হয়। সনাতন essence- 
দ্বারা সন প্রকৃতি অনুস্যত, স্বিতীয়টিহ্বারা সমুপাদের জগতের স্থষ্ট। সানুঘের মন এই 
ব্যাতিরেক হইতে, সনুৎ্পাদ জগতের বন্ধন হইতে, বু হইয়া তাহার পূণ স্বরূপে উপনীত 
হইতে গক্ষম। এই সক্ষনতাই স্পিনোজার কর্ম্থনৈতিক ও তাত্বিক সতের ভিত্তি । কিন্তু 
সসীলের লধ্যে সশীন ও অসীন কারপস্বয়ের কিন্রপে সলনৃয় হয়, ঈশ্বরের স্বভাবের নধ্যে 
কাতিরেকক্বপী কারণের কি প্রয়োজন, সীল ডবোর উৎপাদক সসীন দ্রবদ্বার!, যে সনাতন 
6839:)00 তাহা হইতে উতপনু হইতে পারে না, তাহাও উৎপন্ন পদার্থ কিরূপে প্রাণ্ড হয়, 
এ সনস্ত প্রশ্বের কোনও উত্তর স্পিলোন্ধা দেন লাই 1” 


বিশিষ্ট সীম 


প্রত্যেক সশীন দ্রব্য অন্য বহু সসীনের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ । সম্বন্ধ ড্রবাসবহের সহিত 
স্বন্ধ-বছিত ভাবে কোনও সশীল ভ্রব্যের কছনা কর) সম্ভবপর নহে । পৃথিবী যে তাহার 
্শ্থানে অবস্থিত থাকিয়া সূর্য্যের চতুদ্দিকে ্নপ করিতেছে, সূর্য্য, চত্্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি 
তাহার চতুদ্দিকে বর্তনান থাকিয়। তাহার অন্ডির রক্ষা করিতেছে ও তাহাকে চালনা করিতেছে 
বলিয়াই তাহা সম্তব-পর হইয়াছে : তাহারা না থাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব শূন্যে বিলাল 
হইয়া যাইত। পৃথিবীর উপরিস্ব ও বহিঃস্থ প্রত্যেক ড্ব্যসম্বদ্ধেই এই কথ! সত্য। 
তাই শ্পিনোজ্তা। বলিয়াছেন, সসীলের উৎপত্তির জল্য লদীনের আবশ্যক । সসীমের 
স্বরূপ অঙ্গীল॥ এই অসীল সত্তা আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত 
হয় বলিয়া অসীন-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না. অসংখ্য মপীলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। 
পর্ধতশিখরে সঞ্চিত জলরাশি যখন নিন্রে আপিয়। লোকচক্ষর সনীপে আপনাকে প্রকাশিত 
করিতে প্রয়াপী হয়, তৰন বায়ুর বাধা প্রান্ত হইরা অলংখয অংশে বিজ্ঞ হইয়া জলকণান্দপে 
চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে। তেলনি 8৬৮৪০১০৩এর অসীন সত্ত৷ প্রকাশোন্ষ্খ 
হইয়া অসংব্য অংশে (বিভক্ত হঘ ; তাহার প্রত্যেক Attribএute হইতে প্রথমে সনাতন 
Modeগলহের উত্তব হয়, পরে প্রত্যেক সনাতন 21০5 হইতে অপংখ্য বিশিষ্ট 11০05 
উৎপন্ন হয়। কিন্ত অপীলের বাহিরে তো কিছুই লাই ; Substanceএর বাহিরে 
তাহার বিরোধী কোনও শক্তিই নাই ; তাহার প্রকাশে এই বাধা আসে কোথা হইতে? 
বাধা না থাকিলে তাহা পূর্ণ ভাবেই আন্মপ্রকাশে সক্ষন হইত; বাধার অস্তিতবশতঃই ' 
তাহা হইতে সলীমের উত্তব হয । ফলে প্রত্যেক সপীন দ্রব্য কেবল তাহার অন্তনাহিত 
স্বন্রপের ক্রীড়াক্ষেত্রই থাকে লা, তাহার. উপর অন্য বহু সলীলের ক্রিয়া উতপন্ন হয়। 
সক্রি়ত। ও নিক্কিঘত। উতরে লিলিয়াই প্রত্যেক সলীল (বিশিষ্ট ডবা 1. স্থির রঙ্গক্ষেত্রে, 
খতিভাসের আগতে, সেইজন্যই কোনও সসীলের আবির্ভীব নিয়ত (706089897) নহে, 


স্পিনোজার দর্শন ২৩ 


তাহা। আগন্তক ও পত্বনির্তর্বশীল (০০15৮171566) | বহিক্কে ডব্যজাতের সামর্থ ।র উপর 
তাহার আনির্ভাব নিতন্র কনে ॥ তাহারা সপে প্রবল হইলে এই 'আহিভাবকে অস প্রস 
করির। তুলিতে পানে ॥ কিন্ত এই 'অনিশ্চিভি বাস্তব নহে, আমাদের বৃদ্ধির লিকট-ই এই 
স্তাবির্ভাব আলিশ্চিত । প্রকৃতির বাসস্ব। লিদ্দিষ্টই আছে, তাহা নিত । আ্িতন্াং সেই 
বাবস্বার নধো যাহার আবিভবে শ্ন্বপর, তাহার আবির্ভাব লিঘত ; যাহার আলির্ভাব 
লস্তবপন্গ নহে, তাহার আবির্ভাব নিতান্তই 'অসস্তরস, contingent নহে | জামিভিক 
ক্ষেত্র-বিশেদ-সঙ্ষচ্চে, তাহার ভাত বাধ হইতে অজ্ঞাত ধর্ম (0০667068) যে নিঃলাশ্পেহে 
অনলাল লারা সন্যবপর হয়. তাহার কারণ জ্যালিতিক “ক্ষেত্রের পারিপাশিকপক্বদ্ধে সাম্পিহের 
অবকাশ লাই। কিন্ত প্রকৃতির সাসস্বাসস্বন্ধে সে কথা। বলা যায় লা. আমাদের সান্ধি সে 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বারণা করিতে অক্ষত । 

প্রতোক বিশিষ্ট বোর স্বল্দপেস আনির্ভাৰ বখল সম্পর্ণ রূপে অনিশ্চিত, তাহ্ব। তাঁহার 
নিজের উপব যপন দির্ভব কপে না, অনা বভ বিশিষ্ট ড্রাবোন্র উপর নির্ভধশীল, তখন আনির্ত্যাবেল 
পরে তাহার স্িতিও 'অলিণ্চিত হাতে বাধ্য, তাহ! চতুদ্দিকস্্ অল্যালা বোর উপল নির্ভল- 
শীল। বিশিষ্ট ব্রবোর উৎপত্তি ও স্থিতি-সন্বন্ধে এই অনিশ্চিতি হইতে ঈহার আধো লন্তাব 
(Being) বাতিক্রেকের (70286105,) পরিলাণ অনুলান করা যায়, এবং বতটুকু সত্ত৷ 
ইহার লধ্যে আছে, তাহা যে অসত (7)০082-1১০17/) হইতে উদ্ততে ভাহাও বোধগনা হয়। 
আবির্ভাবের পৃকের্ধে এই স্বপ্রপনিলিত সত্তা ছিল লা. ভবিদাতেও ইহার স্মিতি অনিশ্চিত 
জল হইতে ইহার উত্তস. কালে ইহার উতপস্তি। অলস্তিত্বের অন্ধকার হতে 'অন্তিের 
আলোকে আবির্ভাবের পরে, হার স্বনপকর্দুক ইহার তিবোভাবের কোনও কারণ নাই : 
কেননা, সে স্বক্ূপ অনন্ত নিদ্দি্ট কালস্বার। তাহা। সীলাবদ্ধ নহে ॥ কিন্ত যে বাহ্য কারণস্থারা 
তাহার আবির্ভাব প্রতিহত হইয়াছিল, আবির্ভাবেষ পরে তাহাই তাহাকে অস্তিত্বের 
রঙ্গক্কেত্র হইতে বাহির করিয়া দিবে । নিদ্দিষ্ট কালের লধো এই প্রকারে আবদ্ধ 
থাকাই তাহার সসীনত্বের প্রধান লক্ষণ। কিন্ত তাহার স্বরূপ অনলন্ভ। স্মতরাং যাবতীয় 
সলীনত্ব ক্রটিরই নাসাস্তর ; তাহা সন্তাবান্‌ (931৮,৮5) অপীলের ব্যতিরেক, নিরাকরণ 
(negation) । 

অনম্মপার অসীন 30:৮96০০০ হইতে সনাতন 1০৫৩এক আবির্ভীবের কথা পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে । ম্পিনোত্ার সতে যাহার অস্তিত্ব সম্্বপর্ষ, তাহা আছে, তাহার 
অস্তিয বর্তনান। ইহার অর্থ__যাহা। সপ্তবপর বলিয়া বৃদ্ধিতে বোধগমা হয়, বাস্তবজ্রগতে 
তাহার আস্তহ প্রানে । চিন্তার 4১86৮৪এর নধ্যে অসীন বৃদ্ধি (infinite under- 
standing). বিস্তারের 4১60150১6০এর লধ্যে গতি ও স্থিতি বৃদ্ধিগল্য, তাহাদের বাস্তব 
অস্তিত্ব আছে। ইহারা চিন্তা ও বিস্তারের অব্যবহিত (2007060186০) Mode | 
প্রতার (1998), অনুভূতি (1511)5), ইচ্ছা (ক্ষi!l) প্রভৃতি বুদ্ধির Mode । 
ভার, আকার, কাঠিন্য, তরলব, বায়বীয়ক প্রভৃতি বিস্তারের 7০৭01 কিন্ত ইহারা 
“বিশেষ’ নয়, সানানা (৪৩০e7৭])। গতি ও স্থিতিল্প Eenus হইতে ভার, আকার, 
ক্ষডিন প্রভৃতি-রূপ ৪চe৫ie৪এর উত্তব ; Understanding-হপ genus হইতে 
ইচছ৷, অনুভূতি-ক্ূপ ৪e০ie৪এর উন্তব। কিন্ত অসীন Substanceএর, একব হইতে 
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এই বহুত্বের আবির্ভাব কিরূপ হয়, স্িনোজা তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই । ইহাদের 
আবিভাবকে নিয়ত নলিবাছেন : বহু 81০৫০ বিভক্ত হওয়াই Substanceএর স্বভাব 
বলিয়াহেন। কিন 6৫৪ হইতে ৪1১০০8০৩এর 'অনুলান কৃপা অযস্তুব, যুক্তির কৌনও 
নিয়েই তাহা সম্ভব নহে । এই সন্ত "শালানা" হইতে 'বিশেছে'র আবির্ভাবেরও কোনও 
বুক্কিনূলঙ্ক বারন বিয়া পাওয়া যান ন।। মেইজলাহ সীল ডবারাজিস মধো স্পিনোজা 
কাবণান্রের অনুসন্ধান করিয়াছেন ॥. শশীনে নিভাগ পর্বান্্র Substan০০এর গতি 
বিভাগের নিকে। কিছ সপীলে শৌছিলা 'আলনা এই গতির পরিবর্তন দেখিতে পাই । 
সঙীলের অধো সলম্বয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হই ॥ Extension 13 Thoughtএর লসমবায়ে 
প্রতোক ললীল উত্য গঠিত ; ইচ্ছা বাতীত Exten৪i০nএর বহু মূ০deএর সমবায় 
তাহার প্রত্যেক বিশি? বোর যধ্যে এবং Understandingএক বহু [০৭eএর সনবার 
তাহার প্রত্যোক স০deএ দেধিতে পাওয়া যায়। প্রতোক জড় ড্রব্যে রূপ, রল, গন্ধ, 
শব্দ প্রভৃতি বহু )০৭eএর সমবায়। প্রত্যেক সানসিক ম০৭eও প্রতার, অনুভূতি 
ইত্যাদির সনস্বার । সুতরাং প্রতোক দ্রবাই বছর সনবায়। b 
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বলীল পনার্ধের নধ্ে মানুঘ একটি পদার্থ । মানুথে প্রতায়-সলন্বিত চিন্তা (think- 
ing by menns of ideas) ও আয্ম-সংবিদ্ব (3elf-consciousness) বর্তলান । 
আয্বসংবিলের আাবির্ভাব-সন্বন্ধে স্পিনোকার সতের আলোচন! করা প্রুয়ো্ন | স্পিনোজ৷ 
ক্রিতাশীল প্রকৃতিকেই (active 1886876) ঈশ্বর বলিয়াছেন এবং Ethi০৪এর প্রথম 
অধ্যারের ৩১ প্রতিত্রার বৃদ্ধি, ইচছা, ভালবাস) প্রভৃতি যে এই ক্রিয়াশীল প্রকৃতি অথব। 
ঈশ্ৃর্রের নধ্যে নাই, তাহ! বলিয়াছেন। নানুঘের নধ্যে এই সকল Thinlkingএর 
Mode পাছে, স্বতরাং passive nature (Natura Naturata)র মধ্যেও 
তাহার। 'দাতে। যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলেই এই Nature Naturateর 
সধো ; সআ্তরাং Natura Naturataর নধ্ো বুদ্ধি, ইচছ। প্রভৃতিও আছে। মানুঘে 
ইহারা আসিল কোথা হইতে? যে Thought Substanceaর একটা Attribute, 
তাহ৷ Intell৫০6 অথবা 70991£5 অথবা Will নহে; তাহাতে দাৰসংবিদূ লাই। 
ইহারা Thinking Mode বাত্র 1 Thought হইতে ইহাদের উত্তব | Exten- 
3৪i০nএর শ্রাতোক ভ্রবোর অনুরূপ এক একটি প্রতা (5৫9৪) আছে, শ্পিনোক্ষা। 
বলিয়াচেন, কিশ্ত i0০৯ আবৰ্-সংবিদৃ-সম্পত্নব (self-conecious) নছে। Ideaকে 
বিনি জানেন, এইন্্প ভ্রাতাই আত্ম-সংবিদৃ-সম্পনু । সানুঘ ভিন্ন এইন্খপ জ্ঞাত! প্রকৃতির 
অন্য কোথায় নাই । বানুঘে এই দ্রাতুৰ আসিল কিন্দপে ₹ 

স্পিনোজা সলিয়াছেন, নানুছের মন (Ethics, হয় অধ্যার, ১৩শ প্রঃ) একটি প্রতায় 
(ide) এবং সে প্রতাত্ন তাহার দেহেরই প্রতীর, অর্থাৎ বিস্তারের একটি বাস্তব ০৭০এর 
প্রতারবাত্র। দেহের সার যেমন দেহের মধ্যে “বিস্তারের আগতে বর্্তযান, তেমনি তাহাই 
Thoughtএর লগতে -প্রত্যয়ন্্রপে বিদাৰান_]houghটএর বিকারজপে। নন 
বললশীল পলাপ ক্গপে যে বারণ! বা সবপ্রতায় (০০১২০০7১৮) গঠন করে, তাহাকেই 
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ম্পিনোা? i0০৪ অপব) প্রতায় বলিয়াছেন। বনোন্দপী এই প্রত্যয় একটি মৌলিক 
পদার্থ নহে_হনছ প্রভায়ের সনবায়ে ননের স্থঠি। শরীরের বিভিন্ন অবস্থাশ্ব যে 
সকল বিভিন্র প্রতায্বের উৎপত্তি হুগ্র, তাহাদের সলবায়ে উদ্ভূত যৌগিক প্রত্যায়ই নানবের 
স্ন। দেও যেমন একটি মৌলিক পার্থ নহে, জগতে বিতিলু ' সনুৎপাদের 
(91507598009) সলবায়ই দেহ, তেললি Thoughtএর জগতের বিতিন্র সনুৎ্পাদের 
সলবায়ই মল ॥ প্রত্যেক গ্ুত্যয়ই যাদিও T'houghtএর আগতে বর্তলান, [0605 
৪i০nএর জগতে তাহার বিঘয় অবস্থিত । কিন্ত উভম্েত্ত লব কোনও সংযোগ লাই। 
এই অবস্থা একত্বহূলক ব্যক্তিবের (individuality) উন্তবের পক্ষে জাশাপ্রদ লা 
হইলেও, ইহার নপ্ধযেই তাহার উত্তব হইয়াছে। দেহের প্রত্যয় যখন আবির্ভূত হয়, 
তখন তাহার সঙ্গে লেই প্রতায়েরও একটি প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়। দেহ Exten- 
8101এন ক্ষেত্রে একটি পনুত্পাদ ॥ তাহার প্রত্যয় সেই সনুৎ্পাদের স্ঞান_'Thought একর 
মধ্যে অবস্থিত । এই প্রত্যয়্ত্রে গ্রত্যন্স যখন আনির্ভৃতি হয়. তখল Thouভুhচএব্র মাধোই 
তাহছান্র আবির্ভাব ; দেহের প্রত্যয়ের সহিত তাহারই প্রতাক্ক্ষপ হ্বিতীম প্রায় যুক্ত হয় । 
দ্বিতীয় প্রতায়টি প্রপন প্রতায়ের ভ্ঞান, দেহের 'ভগানে'র জ্ঞান, অর্প।২ আলরা যে দেহের 
প্রতায়টি জানি, তাহার জ্ঞান। এই দ্বিতীয় প্রানের আবির্ভাব একটি নূতন ব্যাপার এবং 
ইহারও একটি প্রত/য় উৎপনু হস্স। এইক্সপ প্রত্যেক পরবত্তা ব্যাপীন্রেন্র এক একটি 
প্রতায়ের উৎপত্তি অনন্ত বানায় চলিতে থাকে । এই ভ্রানপ্রবাহে ইহান্স অ ্তর্ভূ ত ভ্ঞান- 
শ্রেটীর প্রত্যেক জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিলে ৪. তাহার (ভ্লন-থুবাহের ) স্বতন্ত্র ভান নাই ; এবং 
খ্রেচীভুক্ত সকল জ্ঞানের সনবেতভাবে অবস্থানের বিদয়ও তাহা অবগত নহে। কেলল) 
প্রত্যেক প্রতায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে পরবর্তী প্রতায়ের লক্ষে যে ভ্রান আবির্ভূত হইন্রাছিল, 
তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং তাহার ফলে যাবতীয় প্রতায়সগ্ডাত ভান পদস্পরের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া এক ভগনে পরিণত হয় | এই ভ্তানই আলাদে্র ‘ননের ভ্ঞান'__ইহাই আত্তসংবিদব, 
অবিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রবাহ । প্হেবিঘয়ক প্রতভায় যেলন দেহের সহিত সংযুক্ত এই মনোবিঘয়ক . 
প্রতায়ও তেননি মনের সহিত সংযুক্ত । 

উপরি উক্ত টল বাক্যসকলের সরল অর্থ এই যে, বাহ্য দ্রবোর রানের সহিত আয়সংবিদূ 
যুক্ত থাকে, এবং আব্মসংবিদের সহিত সন্ত ভ্রালের লব্যে আত্মার অতেদ-জ্ঞানও থাকে। 
Ethic3এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০তন প্রতিষ্ঞায় আছে, “মানব মলের প্রত্যয় অথবা জ্ঞান 
(যে জ্রান অথবা প্রভ্যয়ের বিঘর নানব-হন ) ঈশ্বরে আছে। লানুঘের দেহের প্রতায় অথবা 
জ্ঞান মেল লানঘেল সব্যে আছে বলিয়া ঈশ্বরের সখোও আছে, 'ও তাহাতে সেই জ্রাল 
আরোপিত হয়, তে্নি তাহার বলের প্রতায় ও ভ্রানও নানুছের আছে বলিয়া ঈশ্বরে 
আরোপিত হয় 1” ইহা প্রাণ করিতে ম্পিনোজা বলিনাছেন, "Thought ঈশ্বরের 
একটি Attribute । সুতরাং Tho্‌u্ুh৷tএৰ প্রতায় ও তাহার যাবতীয় বিকারের প্রভায় 
যে ঈশ্বরে আছে, তাহা, বলিতেই হইবে । বানব-নন 'Thoughএর একটী বিকার) 
স্থতরাং তাহার প্রতায়ও ঈশ্বরে আছে বলিতে হইবে । কিন্ত ঈশ্বরকে যখন অসীনরূপে 
বারণা করা হয়, তখন তাহাতে মালব-্লের এই প্রত্যয় ও জ্ঞানের আন্বোপ করা বায় 
লা । যখন অনা কোনও বিশিষ্ট উবোর প্রত্যয়-সলন্থিতভাবে ভাঁহান বারণ করা হয়, 
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তখনই তাহাতে এই প্রতায় ও জ্ঞানের আরোপ হয। প্রতামের কারণপরম্পনার নধ্যে 
শৃত্খলা ও সম্বন্ধ যেত্রপ, প্রত্যয়-পত্রম্পরার লধ্যে ও সেইরূপ সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা বিদালাল | সুতরাং 
যানঘের দেহের জ্ঞান অথব। প্রত্যয় ফেভাবে ঈশ্বরে বর্তবান এবং তাহা। যে অর্পে ঈশ্বরে 
আরোপিত হয়, তাহান্র ননের জ্ঞান অপবা প্রত্যয়ও সেইভাবেই তাহাতে বর্তনাল এবং সেই 
অর্ধে তাহাতে তাহাদের আরোপ করা হস্স 1" ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ঈশ্বরে নানব- 
বনের যে জ্রালেব অস্তিত্বের কখী। ম্পিনোজা বলিয়াছেন, মানব-সনের লাব্যনেই ঈশ্বরে সেই 
জ্ঞানের অস্তিত্ব, যানব-মনে যে জ্ঞান বর্তলান, তাহ) হইতে স্বতস্বভাবে তাহার অন্তিত্ব নাই। 
মানব-নন ঈশ্বরের লধ্যে অবস্থিত ॥ সুতরাং যাহ। নানব-লেত্ নণ্যে আছে, তাহা ঈশ্বরের 
সধ্যেই আছে। এই অর্ধেই স্পিনোজা। বলিয়াছেন, অগীন ঈশ্বরে (লালবেন গন্বন্ধ বিরহিত 
ঈশ্বরে ) এই জ্ঞানের আরোপ করা যায় ন৷1 Thinking Attribute i 
Modeeত Thinking Attributcএর যবে যে এই ভান জআাছে, তাহ। স্পিনোকা 
বলেন নাই । Thinking Attributeএর যে বিকার আলাদের বল:ন্মপে-_দেহের 
প্রত্যন্ক্তপে-_আবির্ভূ ত হয়, এবং সেই প্রত্যয়ের প্রতিফলর্ন হইতে যে প্রভায়ের উত্তব হয়, 
তাহার 'ও পরবর্তী সমস্ত প্রতায়েন প্রতিফলন হইতে উদ্ভূত প্রত্যয়রাজির নধ্যে এই ভ্ঞান আছে 
বলিরাছেন। ঈশ্বর ও প্রকৃতি স্পিনোজান্ন মতে অভিনু ॥ লানুদ্ের দেহ 'ও সন উভরই 
প্রকৃতির অন্তর্গত ; হতব্রাং বে প্রতার ও ভ্রাল ঈশ্বরের সখ্য আছে [ভিনি বলিরাছেল, তাহা 
মানুঘেত্র নব্যে আছে, ইহা। বলাই তাহার অভিপ্রায় । দেহের প্রত্যয় যেনন দেহের বিশেষ 
বিশেছ অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, তেলনি নানুছের মনের বিশেদ বিশেঘ সনুতপাদ হইতে সন্গ্ব 
লেন একাট প্রতারের্র আবির্ভাব হয়। যেখানেই চ5::০75107) আছে, সেপানেই 
Thought আছে। 'Thoughtএর সর্বপ্রকার বিকানেন্সই প্রত্যয় আছে। দেহের 
প্রহার Tho্‌u&hটএর বিকার ; তাহার ও একট! প্রভার আছে। এই শেষোক্ত প্রতানেন্রও 
প্রতায় আাছে। এইক্সপ প্রতায়-প্রবাহেরর সনবায়েপ্র ফলই মানস-লল | 

উলিবিতভাবে স্পিনোলার আগ্সসংবিদের নাব্য কক্রিত্া লা্টনো। নিগ্লোক্তভাবে 
সলালোচলা করিয়াছেন :_ 

"খন আসার ননে কোনও প্রত্যয়েত্র আবির্ভাব হয়, তপন আলি জালি, নে আমার বনে 
উহার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু তখনই গতা, যখন 'আমি' সেই প্রতায়ের 
আবারন্ষপে বর্তলান। যখন ‘আসি’ বর্তলান এবং আনাতে কোনও প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়, 
তখন সেই প্রভার “আৰি'ক্ূপ বিঘরীর নিকট প্রত্ন্রন্থপ ‘বিণয়'র্ূপে আবির্ভূত হয়; সেই 
বিরী সেই প্রতারক তাহার জ্ঞানের বিঘয় করিয়া তাহাকে জানে। কিন্ত এই 'আমি'র 
আবির্ভাবই যে বর্তনান ক্ষেত্রে প্রাণের বিদয়, তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়! 
নয়) মায় না। পূর্ব যে স্তানের আনির্তাবের বর্ণ ন। করা হইয়াছে. তাহ। হইতে কিজ্ূপে 
বাজিগত শংবিদৃযুক্ত ‘আৰ্া’'র (9০16) আবির্ভাব হর, তাহাই তে প্রশ্ন) পরনে তো 
ছিল কেবল ‘দৈহিক পরিণান” এবং তাহার 'অনুছলী 'প্রত্যন্স'॥ এই প্রতায়কে সেই দৈহিক 
পরিণাবের 'ভ্রান"ও বলা হইয়াছে । এখানে এই প্রানের আবার মে ভ্রাতা, তিনি কোথায় ? 
এই প্রত কি জান ও জোভ) উভয়ই ? তাহ। যদি হয়, এই প্রত্যান্ বাদি জান ও জ্ঞাত। উভরই 
হয়, তাহা হইলে ভ্ঞাতুন্পে ইহা বিঘগ্ী, এবং দৈহিক পত্রিপান অথ 1s Extensiona 
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বিকাপুবিশেষ সেই [নিদয়ীর বিদঘর্র। িস্ত যখন এই প্রতায়ের প্রত্যন্ত উত্পন্ন হয়, তপন 
বদ্বিতীশ্র প্রত্যয়ের বিঘয়ে পরিণত হয় এই প্রন স্রাতাস্থপ প্রভায় ॥ দ্বিতীর প্রত্যন্গ তপন 
প্রশন প্রত্যয্রের্ জ্ঞান ও জ্ঞাত উভয়ই, তখন প্রন প্রত্যর [০217এর বিকার বিশেষ 
মাত্র, কেবলই দ্বিতী্র প্রভ্যয়েত্র সিদয়। এই খালেই আন্রভ্ঞালের (self-knowledge) 
উত্তর হয়, বল৷ হয় । এই 'আন্তন্ঞান' কি কেবল স্বিতীন্ প্রভামেন্র উত্তব ও প্রথল প্রত্যয়ের 
তাহার বিঘস্সে পরিণত হওয়ার কল, অশব। প্রধল প্রভাবের আবির্ভাব হইতে স্বিতীর প্রায়ে 
'কআআবির্ভাবেন্র পর পর্যান্ত যে সকল ব্যাপার সংঘাটত হয়, তাহাদের সলবারেন্র কল? বদি 
প্রথল প্রতানের স্বিতীয় প্রভাবের বিঘনে পপ্নিণত হওয়ার ফল হয়, তাহা হইলে যে বস্ু- 
স্তানেপ্র উত্তর হয়, তাহা প্রথল গ্রতগনেরই জ্ঞান এবং প্রথল প্রভামটিকে “জাঙ্গা” (3০11) 
বলিতে হইবে । এই প্রথল প্রভাস 2,০56৮এর একটি বিকার মাত্র। যদি সমস্ত 
ব্যাপারের সনবারের কল হর শর আক্মভ্গান, তাহ। হইলে সেই আত্মভ্ঞানেত্ মধ্যে আছে (১) 
প্রথন প্রভ্যয়-কর্তৃক দ্ঞোত বিঘর ( ?দৈহিক বিকান্র ) এবং (২) দ্বিতীক্স প্রত-কর্তৃক ভ্ঞাত 
বিদয় ( মানলিক বিকার )। কিন্ত এই দৃই ক্ষেত্রে ভ্রাতা ভিন্র ভিন । প্রথল জ্ঞাত! দ্বিতীয় 
ল্যাপানে। বিঘতে পরিণত হইন্াঙ্ছে। ননে উদ্ভূত সমস্ত সনুংপাদের একলাত্র ভ্ঞাতাই আমরা 
অনুন্ধান কক্সিতেছি। এই যুক্তি-অনুগানে প্রভ্যক প্রতারের উত্তবের সঙ্গে সঙ্গে এক 
নৃতন ভ্রাতার আবির্তাব হইতেছে ; সমস্ত ব্যাপারের একমাত্র প্গাতা--বিনি প্রথল হইতে 
শেঘ পর্য্যন্ত বর্তলান__এইন্সপ ভ্রাতার অভাব হইতেছে । একলাত্র দ্ঞাতার স্থলে প্রতোক 
গ্রত্যরনের আবির্তীবের সঙ্গে অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞাতৃ-শ্রেচীর উদ্ভব হইতেছে । . ব্যক্তিগত 
আক্পসংবিদের-_যাহার কখনও নিরান নাই, তাদ্‌শ আত্মসংবিদের সহিত এই গ্রতাস্স-প্রবাহের 
অভেদ কমলা করা যায় সা। | 
মার্টনো আরও বলিতেছেন £__নন বেভাবে দেহের সহিভ সংযুক্ত, নলের জ্ঞান ও 
(সন যে স্ঞানের বিঘয় ) সেইভাবে মনের সহিত সংবূক্ত। ( Ethics, ২য় অবাক 
২১তন প্রঃ) ইহার অথ . দেহ ও তাহার প্রভাম্স দৃহাটি পদার্থ নহে; তাহার। অভিনু-_এফই 
“বিশেষ! | Extension Attributeaর [দিক্‌ হইতে দেখিলে সেই পদার্থ দেহ, 
Thoughtaর দিক্‌ হইতে ‘প্রতায়'। তজপ ননও তাস্বদ্বরক প্রত্যয় (একই Attri- 
bUteএর অন্তর্গত) অতিনু পদার্থ । সুতরাং মন ও আক্ষত্রানেন্র মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাতে 
সাততোন্র অবচেন্ছদ (breach of continuity) নাই । প্রত্যয়ের বিদয় হওয়া ঘেনন 
দেহেপ্র স্বভাবগত, কোনও বিশেষ প্রত্যশ্বেরও প্রতায়ান্তব্রের বিঘয় হুওয়। তেমনি স্বভাবগত 1 
প্রত্যয় স্তরের বিদয় হওঘা প্রত্যয়ের আকার (9) সাত্র। কিন্ত প্রতায় ও প্রতায়েক 
প্রতায় (1৭০৬ 4০৭০) দেহ ও তাহার প্রভায়ের ব্রত একলঙ্গে উদ্ভূত হইলেও এবং এই 
সমসানগ্িকত।-বিঘয্সে উভন্রের বখো শাদৃশ্য থাকিলেও, অন্য বিঘয়ে উভয়ের লধ্যে পাথ কা 
আছে। প্রতায্ন ও তাহার প্রত্যরের নধ্যে সলসানস্িক উত্তবতিনুঁ কার্য্যকারণ-সন্বন্ধ'ও 
বর্তমান। উভয়েই একই Attrib॥ut০এর নধ্যগত এবং একটি আব একটির কারণ । 
কিন্ত দেহ ও তাহার প্রত্যর বিভিন্ন Attribut০এর অন্তর্গত, তাহাদের মধো কার্ধা- 
কারণ-সন্বদ্ধের অভাব : তাহাদের মধ্যে একত্বের কোনও ভিত্তি লাই, তাহা লানমাত্র একত্ব॥ 
দেহ ও তাহার প্রত্যয়ের মধ্যে বে সম্বন্ধ, ভাহাহ্বারা নস ও আৰ্বজ্ঞানের শস্বস্ধ যদি বুঝিতে 


২ল দৰ্শন 


হয়, তাহা হইলে সন ও আক্মক্ঞনকে নিভিশ্র যৰুংপাদ বলিমা গণ্য কলিতে হয়, তাহাদিগাকে 
বিভিন্ুধন্বী ও নিশ্রণের (8938088) অনুপযোগী সনে করিতে হয়, উভরেই সহুৎ্পাদ-_ 
ইহা ভিন্র অন্য কোনও সাদৃশ্য ভাহাদিগের মধ্যে লাই মনে করিতে হয়। এইন্সপ 
পদাথে র লংনিশ্বণ হইতে ব্যক্তিগত আন্ভ্ঞান ও আন্মান্ন অভেদজ্ঞান বা আস্স্নৃতির (801. 

identity) উত্তব কমলা কা অসম্ভব । 
কিন্ত নার্নোর সলালোচল। শহ্বন্চে বল! যাইতে পান্গে__তিনি মলের নবো যে ভ্ঞাতানর 
অনুলন্ধান করিতেছেন, তাহাকে স্পষ্টক্ূপে কোথাও পাওয়া যায় না ; তাহার ভানকে পাওয়া 
যায় এবং সেই ভ্তানের কর্তা বলিয়াই আহরা তাহার আন্তিষ অনুমান কারি । যখনই বনের 
দিকে আনন্রা দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রত্য়-প্রবাহই আবাদের দু্টিগোচন হয়! "আলি 
প্রতায় সকল দেখিতেছি'", এই জ্ঞান আমাদের হয় সত্য. কিন্ত সে জ্রান'ও একটা সনুংপাদ বাত্র ) 
এই সকল প্রভায়েন্র যিনি ড্র্টা, দৃশ্য হইতে বিযুক্ত অবস্থায় তাহাকে কখনও আলরী পাই 
" না। তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার দর্শনের জনা, নানা সাধনের বিঘয় নান! শাস্তে বণিত 
আছে ; কিন্ত সব্বসাবারণের অধিগম্য নহে বলিয়া দর্শ নশাস্তে তাহার স্বান লাই । সুতরাং 
প্রতায়রাজির নধ্যে আসা যদি সেই ভ্রাতার সাক্ষাৎ নাও পাই, তাহাস্বার। ম্পিনোদ্জার মতের 
বাস্তি প্রাতিপন্র হয় ন) । ললেন্র মধ্যে অবস্থিত প্রতাশ্লাবলীর নধ্যে আবচিছনু আবল্লোনকে 
/ যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলেই শ্পিনোজ্ান প্রন্গাপ সিদ্ধ । দেহের প্রতায়ের, সছিত দেহের 
সংযোগের সঙ্গে সনের সহিত তাহার প্রতারের সংযোগের সম্বন্ধ যদি সব্ববিঘয়ে একবিধ 
নাও হয়, তাহা হইলেও বলোনপাস্ত যাবতীয় প্রতাকের সংযোগে জআব্বভ্ঞালের উদ্তব-_তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন সয়ৎপাদের উত্তব অসম্ভব নহে । এই আবভ্ঞান Thoughtএর 
(বিকার ; ‘Res cogistansএর 55967000এব্র যে অংশ লানবের বলোক্ূপ ১[০৭০এ আত্ম- 
প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে, লিক্দে দৃশ্যের বহির্ভূত হইলেও তিনিই ইহার আধার, তিলিই 
ভ্রাতা । আক্বন্রান তাহাতে অবস্থিত সনুৎপাদমাত্র । সেই ভ্রাতা নালবে নিত্য বর্তনান, 
প্রতোক প্রভাস্গের তিনিই ভ্ঞাত৷ ; প্রত্যয়রাঙ্ছি তাহাতে উদ্ভৃত ভ্ঞান-বুছবুদ । i 

(ক্রলশঃ } 


অদ্বৈতবাদ 


ঞঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য, ন্তাহতর্কতীথ 


অন্ধত্ব অ্র্তব যে বেছান্মপ্রতিপান্ত, ইহ! স্থগ্রপিগ্ছই আছে) * বেদের আক্ষপভাগে 
সিবিষ্ট যে এতরেছাদি উপনিবং-সঙ্গৃহ, তাহাই মুখ্যত: "বেদান্ত" ব। পবেদশী্” লাছে 
অভিহিত হুইয়াছে। এই বেদান্ত বা উপনিঘং-সমূহের দ্বারা পরম বা চরম তাঁৎপর্ধে যে 
অর্থটী প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই ব্ৰহ্মত । তখের সহছন্ বা অন্তত নতভেদ থাকিকেও 
উহা যে শ্রোত অর্থাৎ চরম তাৎপখ্ শ্রতিপ্রতিপাদিত এই বিনে সাধুদস্প্রনাস্ব ও বৈষ/ব- 
গপেন মখো কোনও মতভেদ নাই। পরম কারুণিক ভগবান্‌ ক্ষণইৈপান্সন বলের দ্বার! বিরচিত 
শঅথাতো ব্রক্গুজিয্ঞাসা।" ইত্যাদি প্অলাবুতিং শন্ডাদনাবুত্তিঃ শব্দাৎ।” ইত্যন্ত সত্ৰসমূহ 
থে শ্রুতিতাৎপধানির্শার়ক ক্কাযরূপ অর্থাৎ একই অর্থে তাবৎ শ্রুতিরাশির সমগ্রদূপ্রাতিপা্ক 
তর্ক বা বিচাররূপ,. এই বিষয়েও সাধুসমপ্রদার এবং বৈষ্ণবগণের মখো মতানৈক্য নাই । 
ইহারা সকলেই একবাক্যে ইহ! বলিয়াছেন যে, স্যারস্থত্রসমুহের সাকাযো ভগবান্‌ বেদব্যাল 
আমাদিগকে জালাইক্াা বিখাছেন যে, যত বত শ্রুতি আছে তাহারা প্রত্যেকেই পরম তাৎপর্য 
একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছে । এই যে শ্রাতিরাশির একার্ডাংপধ্যক্ত্র, ইহাকেই 
শানে “শ্রচতি-সমন্বয়” নামে অভিহিত করা হইয়াছে । সাধুসম্্রঘান্ধ বলেন তবটা 
অদ্বিতীয়, বৈফাবগণ বলেন উহা সন্ধিতীচ। ki 

এই প্রবন্ধে আমরা আন্ৈতবাদের আলোচন! করিব । স্থতরাং *শ্বৈত* কথাটী ও 
তাহার অর্থ নিয়াই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি । “ছে ইতং প্রাপ্থং দ্বীতম", এই 
প্ৰীত" পদের উত্তর স্বার্থে “অণ্”-প্রত্যয করিয়া “দ্বৈতফ্” এই কথাটা নিস্পন্ৰ হইয়াছে । 
অর্থাৎ দ্বিতীঘা-তৎপুরুষাস্ত যে প্হীত* কথাটি তাহার পরে স্বার্থে তদ্ষিত-প্রতাক্ব করিছ্া 
“হত” কথাটী পরিনিষ্প্র হইখ্রাছে । উহা স্বিত্বলংখ্যার আশ্রযন্ধপে জড় পদার্থকে বুঝায় । 
অনন্তর পন ঘৈতম্‌ অধ্ৈতম্” এই নএ্-দনাসে অথবা “ন হৈতঃং যত্ৰ" এই বহুত্ৰীহি-সমাসে 
শআছৈত” কথাটি সিদ্ধ হইদ্াছে । সুতরাং ঘাহা ছ্বিত্বের আশ্বরীভৃত জড় জগৎ হুইতে সম্পূর্ণ 
ভি অখবা যাহাতে দৈত সৰ্ব্বথা নিবিদ্ধ হইয়াছে এমন যে অ্রক্ষচৈতস্ত, তাহাকেই “অদ্বৈত” 
কথাটী আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছে। 





+ ধৰিও হ্রাতিনিরপেক্ষতাবে প্রস্থাশান্তরের ছারা অস্থরতব শ্রসাশিত হইতে পারে ন ইহা লতা, তথাপি 
হ্রতানুকুল বুদ্ধির দ্বার! উহ! আমানের বৃদ্ধিস্থ হইতে পারে । হতিরাং উজ! বুব ধায় না বলিয়া মনে করিলে 
ভুল হইবে) 


৩০ দর্শন 


অধবা “দ্ধ সঞ্জাতে যতঃ বস্মিদ্‌ ব/” এই প্রকার অর্থে "খ্রি" শব্দের উত্তর “ইতচ্‌- 
প্রত্যহ করিয়াও আমর! “দ্বিতম্” পনটির্ সাধন করিতে পারি। পরে স্বাধিক তন্ধিত- 
প্রতাবের বার! “ট্বভম্” কথাটী এবং নঞ-সমাসে “অদ্বৈতম্” কথাটা পরিনিশ্পত্র হুইবে। 
ইত: প্রাক ধদিও কেহ এই প্রণালীতে উক্ত পদের নির্কচন করেন লাই ইহা! সত্য, তথাপি, 
আমার মনে হর কখিত রীতিতেও উক্ত পদের সিঞ্চি হইতে পারে। ইহাতে *হী* এই 
প্রকারে বর্ণের- দীর্ঘতা আবশ্বাক, হব না। এই কারণেই আমি হৃতন রীতিডীকে অধিকতর 
ভাল মনে করি । উভগ প্রকার ব্যৎপত্তিভেষ্দর্থ এক হইবে! 

“সলিল একো! ডপ্ু। অদ্বৈতো ভবত্যেষ ত্রচ্মলে। কঃ সত্মাড়িতি হৈনমন্থশশাস 
যাজ্বজ্ধয2” ইত্যাদি বৃহদ।রণ/ক-শ্রুতিতেও আমর “বঘৈত" কথাটী পাইতেছি। এই 
ক্রুতিতেও “অধ্বৈত" কথাটী ন্বপ্রকাশ ঠৈতন্তকূপ অর্থের ন্বক্পগ্রতিপা্জনের নিমিত্তই 
প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, যাহ! হুষ্ট। এবং ঘাহ! ব্রক্ধাস্মক, তাহাকেই আবার “অনদ্বৈত"ও 
বল| হইঘাছে। সষ্টব্য পদার্থ অর্থাৎ জড় জগৎ বা বিযয় যদি পরমার্থলং হয্প, তাহ। 
হইলে উল্টা ব| বিষহী কখনই অদ্বিতীয় হইতে পারে না। কারণ' ছিত বা দ্বীত যে 
জড়জগৎ বা বিষয়, তাহা পরবার্থতঃই বিগ্ুনান আছে ॥। কাজেই পদ্থিত” বা পম্বীত* 
থাকায় ডট" অদ্বৈত হইতে পারেন না। অতএব দ্র ব। ব্রক্ষলোককে অদ্বৈত বলার 
দরুণ ইহাই শ্রুতির প্রতিপাগ্ত হুইবে যে, ঘীত ঝা বিষ বলিয়া পরমার্থতঃ কোনও বন্ত 
'নাই। অপি চ, “্যত্ত বা অন্চদিব স্যা তত্র অন্যোহস্যৎ পশ্যেৎ, অস্তোহন্যাৎ 
জ্রিত্রেৎ, অস্ত হন্ুৎ রসয়েৎ, অস্তোহহন্যৎ বদেৎ, অন্যে হস্যাৎ, শৃণুয়াৎ, অন্য হচ্যাৎ 
মন্বীত, অস্যোহস্থযাৎ স্পৃশে, অন্যে। হস্ত বিজ্ঞানীয়াৎ” ইত্যাদি শ্রত্যন্তরত্বার! 
পরিফ্ারতাবেই বিযযকে অগ্রারমাধিক বলা হইয়াছে । কারণ, এ শ্রৃতিতে দর্শনাদির বিষয়- 
ক্বপে উল্লি্বিত যে “অগ্ঠৎ” তাহাকে “অন্ুদিব” বলা হইযরাছে। “অগ্তৎ” অর্থাৎ বিহন্ 
বা জড় জগৎ পারয্াশিক হইলে তাহাকে আর “অন্তদিব” বল! চলে না। 

“প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্ম! স বিজ্ঞেয়ঃল 
ইত্যাদি মাগুকা-শ্রুতিও চিদ্াস্ু/ফে “অথৈত" বলিয়াছেন । এ শ্রুতি আবার অদ্বৈত তথকে 
প্রপঞ্চোপশনাস্বকও বলিরাছেন। প্রপঞ্চের যে বাধা অর্থাৎ সমূলঘাত নিরৃত্তি, তাহাকেই 
“প্রপূঞ্চো পশম” বলা হইস্সাছে । প্রপঞ্চ নদি সৎ অর্থাৎ পারমাধিক হয়, তাহা হইলে সন্ধিতীন্ঘতা- 
নিবন্ধন তত্বের অহৈতত্ব ব্যাহত হইয়া ঘাব। এই কারণেই অহৈত তত্বকে প্রপঞ্চোপশম- 
শ্বভাব বলা হইরাছে। “তরতি শোকমাঝাধিৎ* ইত্যাদি ছান্দ্যেপা-শ্রুতি আত্মজ্ঞানকে ই 
সকারণ শোকনিবৃত্তির প্রতি হেতু বলিয়াছেন। ইহাতে শোকের অর্থাৎ ভোকৃব-ভোগ্যাদি 
প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ও ফলত: বলা হইম্াছে। কারণ, মিথ্যা না হইলে জ্ঞানের হারা তাহার 
বাধা হইতে পাবে লা। 

প্অসঙ্গোহয়ং পুরুষ:" এই বৃহঙারপাক-শ্রুতির হারা আত্মার অসন্গত্ব কথিত হইয়াছে । 
এই যে কৰিত অস্গত্থ, ইহাও বিযয়ের অর্থাৎ জগতপ্রপঞ্জের পারমাধিকত্বপক্ষে উপপল্প হইবে 
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লা। কারণ ব্রক্ধান্থা ও জগৎ এই দুই-ই পরনার্থসৎ বলিদ্বা অবশ্যই একে অপরের আসঙ্গী 
হইবে! স্কতরাং উক্ত অসঙ্গত্-শ্রৃতিও তত্বের অস্বৈতত্রপক্ষেরই সমর্থন করিতেছে,। আরও 
বহু বহু শ্রুতির স্থার। অদ্বৈত তস্থের পরঘার্থতা ও ইৈতের বিতথতা কথিত হুইসাছে। 
ৰাছলাভৱে তাহাদের উল্লেখে নিরন্ত থাকিলাম। 

আমরা সরলভাবে ইহা বুঝিতে পারি যে, ত্রহ্ধাগা অদ্বৈত হইলে, জড়জগ২ং বা একাধিক 
চেতন বসন্ধত:ই থাকিতে পারে না। কারণ, এ প্রকার হইলে জরড়দ্দগতের সহিত অথবা 
দ্বিতীঘ চেতনের সহি ব্রন্ষাস্যা সপ্বৈতই হইপ্রা যাটবেন। এই প্রকার ব্রন্মাব্যার শ্রতিকধিত 
অলঙ্গতপক্ষে ও ভ্রড় জগত বা একাধিক চেতন সত্য হইতে পারে না ॥। কারণ, জড় আগ বা 
চেতনান্তর থাকিলে অগতা। উহাদের সহিত সমানকাপীনত্বন্ধপ মে আসগর অর্থাৎ সম্বন্ধ, 
ভদ্দারাও ব্রহ্ষান্যা সঙ্গীই হইয়া! যাইবে, অসঙ্গ খাকিতে পারিবেন ন1। 

আপনি হইতে পারে বে, পূর্ন্দপ্রৰশিত আহ্বৈতশ্রুতির দ্বারা প্গ্থসদালজাতীয় দ্বিভীর- 
রহিতত্ব”জ্প যে অই্বৈতত্ব, তদুণলক্ষিতন্তপেই ত্ৰ্মতস্থ কথিত হইদ্বাছে এবং “অসঙ্গ” পদের 
ন্ধারাও অঙ্করক্তি ব! বিহ্বেহাদিক্রপ যে আধ্যাত্মিক অলঙ্গ, তত্রহিতভাবেই ত্রক্মতব্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । ল্তায়াদিবতেও পৃথক্‌ আ্বীবাস্তা এবং আড় আগত পরমার্থপ২ হইলেও ঈশ্বরতব্ক 
অসঙ্গ ও স্বৈতই । ম্বসমালজাতীগ্র যে অন্ত ঈশ্বর, তাহা =। থাকায় টশ্বরতন্থ অদ্বৈত এবং জীব 
ও জগতে উঠার অস্তরাগাদিক্ূপ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ লা থাকায় উহা অক্ষ | কিন্তু ইহার উত্তরে 
আমর! বলিব যে, পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসার আশ্রগ্ব না নিই প্রদশিত প্রণালীডে শ্রোতার্থের 
নির্ঘচন করিঢাছেন। কারণ, সমালতঃ দ্বৈভ-নিষেধ-বাধক এবং সানান্কৃতঃ সঙ্গতা-লিষেধ, 
বোধক “অন্বৈত” ও “অসঙ্গ” এই দুইটী কথাকে তিনি বিশেষতঃ নিবেধার্থে গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই প্রকার অর্থ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে লক্ষণার আশ্রশ্নে বাইতে হইবে। ভাংপর্থোর 
অন্থপপত্তিই লক্ষণার বীর । সামান্ততঃ নিবেধে তাংপধ্যের অস্থপপত্তি ন! থাকায়, নির্বীজ- 
ভাবে লক্ষপার আত্রয় নিরা তিনি কথিত পদদ্বয্ের বিশেষতঃ নিযেধার্থত। গ্রহণ করিৎছেন। 
কাছেই পূর্ববপক্ষীর ব্যাথ্যাকে আমরা “মীমাংসিত* বলিতে পারিনা) 

পুর্বপক্ষী স্বমত সমর্থন করিতে পিয়া অবশ্তই বলিতে পারেন ঘে, সামা্যতঃ দ্বৈতনিষেধই 
যদি “অবৈত'’ পদের প্রেতিপাপ্ত হু, তাহা হইলে উহা প্রেতাক্ষের বিরুদ্ধ হইয়! ধাইবে। 
ভোষ্ঠতানিবন্ধন প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরুদ্ধে শব্দপ্রমাণ স্বার্থপ্রতিপাদন করিতে পারে না। 
অতএব প্রতাক্ষ প্রমাণের অবিরোধে অর্থপ্রতিপাদন করিতে হইলে অবশ্যই লক্ষণার আশ্রয় 
লইতে হুইবে এবং শ্বসমানঙ্গাতীয় স্বিতীয়রাহিত্যক্প থে অদ্বৈতস্ব, তদুপলক্ষিতহপেই “অস্বৈত"- 
শ্রুতি স্বার্থের প্রতিপাদন করিবে। এই কারণেই *অসঙ্গ"-্রুতিরও পূর্বোক্ত প্রকারেই 
লক্ষণার আত্রনে ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 

আমরা প্রত্যক্ষতঃই পৃথিবী, জল ও অগ্নি প্রকৃতি অড় বস্তুর অনুভব করিয়া থাকি এবং 
ও সকল প্রত্যক্ষাঙ্থভব অপর কোনও প্রবলতর অহৃভবের দ্বারা বাধাপ্রাপ্তও হয় =1। অতএব 
অবাধিত প্রত্যক্ষাহুভবসিন্ধ যে জড় জগৎ, তাহাকে পরনার্থসৎই বলিতে হইবে। এই 
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প্রকার জীবাত্মাও ক্রক্ম হইতে পৃথক্‌ বস্তু বলিয়াই প্রতেক জীবের নিকট শ্ব দ্ব অস্থভবসিন্ধই 
আছে এবং ওঁ অস্থভবগুলিও বাধাপ্রাপ্ত হয় =! ৷ কাজেই জীবাসত্মাও পরমার্থসৎই হইবে । 
এই প্রকার হইলে ত্রচ্মটৈতস্ত কখনই সামাস্কতঃ অই্বৈভ হইতে পারেন ন! | কারণ, স্থবিজাতীক্ল 
ঘে জীব ও জগত্-ন্ূপ পরমার্থসং ঘীত বা দ্বিত, তাহা বিশ্যমানই আছে । নুতিরাং শ্বপনান- 
জাতীয় হ্বীতের অভাবন্তুপ থে খট্বতত্ববিশেধ, এইরূপ লাক্ষবিক অর্থই অইৈতশ্রুতির 
শপ্রতিপাগ্থ বলিঘা বুকিতে হইবে! অতএব যে মতে জীব, জগৎ ও তদ্তিরিক্ত একটিমাত্র 
ত্রদ্ধচৈতগ্ত, এট তিন প্রকার পদার্থ ই পরনার্থসৎ বলিং) ব্যাখ্যাত হুইবে, তাহাকেই ৌত 
*অদ্বৈতবাদ* বলিয়া বুকিতে হইবে । 
ইহার উত্তরে আমাদের বক্তবা এই যে, পূর্বপক্ষী নিজমতসমর্থনে যে যুক্তির অবতারণ! 
করিষ্াছেন,' তাহা! যুক্তি নহে, পরস্ধ হুজ্যাভান। তিনি বলিছাছেল যে, যেহেতু জীব ও 
ড় জগৎ অবাধিতভাবে প্রতাক্ষাইভবের হ্বার! সিদ্ধ, দেই হেতু উহান্সা পরমার্থসংই হুইবে । 
এই বিষহে অবশ্যই জিন্তাল| হইবে যে, এই যে জীব ও জগতের প্রত্যক্ষা ভবে বাধাভাবের 
কথা তিনি বলিয়াছেন, ইহা কি প্রাত্যক্ষিক যে বিপরীত অছ্ৃভবন্্রপ বাধ, তাহার অভাব, 
অথবা যে কোনও প্রকার বিপরীত অঙ্রভবন্তপ বে বাধ, তাহার সামান্ততঃ অভাব? প্রথম 
পক্ষে আালরা বলিব বে, একটি প্রত্যক্ষাহ্ৃতব অপর কোনও বিপরীত প্রতাক্ষাহ্থভবের সম্দুত্দীন 
ন! হইলেই যদি উহ। তব প্রতিপাপন করিত তাহা হইলে অতি অল্প পরিধিযুক্ত হইয়া গ্রহ- 
নক্ষজাদি পরমার্থপৎ হইত । হে পরিধির মধ আমরা সুধ্য বা চত্ডাদি গ্রহের প্রত)ক্ষ করি, 
তাহার বিপরীত পরিধির মধ এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্াক্ষাহভব হয় লা। বস্তুতঃ 
চন্দ্ৰস্থথে/র প্রত্যক্ষসিন্ক পরিধি বা পরিসীম! হইতে উহাষের প্রকৃত পরিধি বা পরিসীমা বছ 
লক্ষগুণে অধিক। অতএব এই প্রকার নিয়ম কোনও প্রকারেই কল্পিত হইতে পারে ন| যে, 
অপর প্রত্যক্ষানুন্বের দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অপর কোনও বিপরীত 
প্রত্যক্ষান্ুনবের সম্মুখীন হয় না” এমন খে প্রত্যক্ষান্ুু চব, তাহা তন্ব-প্রতিপাদক 
অর্থাৎ তন্ব-প্রকাশক । কাছেই পূর্ক্মপক্ষী ইহা প্রমাণিত করিতে পারেন ন। থে, বিপরীত 
প্রত্যক্ষা্গভবের ছার অবাধিভ এবং প্রতাক্ষান্থভবের দ্বারা সিদ্ধ বলিঘাই জীব ও জড় জগৎ 
পরমান্থপৎ হইবে । যদি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্বদপন্ষী বলেন বে, ক্ষিতিজলাছি জড় 
পদার্থের সদ্রপে বে প্রতাক্ষল্ঞান, তারা কোনও প্রকারের বিপরীত অহুভবেরই সন্মুখীন হুল না, 
তাহ! হইলে উরে আমরা বলিব থে পূর্ববপক্ষী অভ্ততাবশতঃই এ প্রকার মনে করিতেছেন । 
কারণ, নেহ নানান্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স স্ৃত্যুনাপ্লোতি য ইহ নানেব পশ্যতি 
ইত্যাদি শ্রুতির দ্বার! হ্বৈতবস্তর পারমার্থিকত্ব পরিষ্ধারভাবেই নিষিদ্ধ হইতাছে । হ্ৃতরাং ইহা 
কখনও বলা উচিত হুর না যে, জড় পদার্থের সড্রপে যে প্রত্যক্ষান্থুভব আমাদের আছে, 
তাহা কোনও প্রকারের বিপরীত অন্থ ভবেরই লন্ুখীন হত না। 
এই যে প্রত্রক্ষান্ুভবের বিরুদ্ধে প্রত বাধার উপস্থাপন কর! হইয়াছে, এই বিষছে 
পুর্বপক্ষী অবস্তই বলিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষাহ্ভবের প্রতি শ্রোতাদিকুপ প্রকারান্তরের যে 
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বিপরীত অন্গুভব, তাহা বাধক হইতে পারে ন!। কারণ, প্রতাক্ষপ্রমাণ অপরাপর প্রমাণের 
উপআবা। উপজীবোর সহিত প্ৰতিহ্বন্থিত। করি কেহই শ্বকাধালাংনে সাকল্যলান 
করিতে পারে লা 1. প্রত্যক্ষ প্রনাণ মে অপরাপর প্রনাণের উপন্বীব্য, তাহা আমরা অনায়াসেই 
বুকিতে পারি। কার, মূলে প্রত্যক্ষান্ুভব না থাকিলে, অনুমানপ্রযাণের প্রন্ততি হয় না, 
এবং বাক্যের শ্রাবণ প্রতাক্ষ, বা পদ্বের অর্থের চাক্ষষাঞ্ছি প্রতাক্ষ মূলে না থাকিলে শব্দপ্রমাণেরও 
প্রবৃত্তি হয না। কাজেই বুঝ। যাইতেছে যে. প্রত্যক্ষপ্রনাণ উপন্ধীব্য আর অন্থমাল বা 
শব্দপ্রমাণ উহার উপতীবক । কাজেই প্রতাক্ষতঃ যন আমর! ক্রিতিদ্থলাদি দ্বৈত পদার্থের 
সদ্পতাই অনুভব করি, তখন এ সদ্রপতার বিমন্দন করিহা “নেহ নানাস্ডি কিকন” ইত্যাছি 
শ্রুতি কখনই এ দ্বৈত বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে পারে ন। ৷. 

ইহার উরে আমরা বলিব যে. পূর্ববপক্ষী প্রমাণগুলির অস্মনিহিত যে রহম্ততন্ব, সেই 
দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন চেষ্টাই করেল নাই । আপাততঃ দৃষ্টির উপর নির্ভর কণ্তিন্তাই 
তিনি নি বক্তবা বলিতেছেন। কারণ, একটু অনুধাবন করিলেই আমর। বুঝিতে পারিব 
যে, “নেহ নানাস্ডি কিন” ইত্যাদি শ্ৰুতি নিজ উপদ্ৰীব্য যে প্রতাক্প্রদাণ, তাহার 
সহিত কোর্নও বিরোধ করে নাই অথচ উহা দ্বৈত বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিয়াছে। 
স্রুতিপ্রমাণ বে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন, ইহ! ঠিক, কিন্তু উহ! প্রত্যক্ষাধীন হইলেও নিজের 
প্রামাণে। উহার প্রত্যক্ষ পরতস্থতা নাই অর্থাৎ শ্বপ্রন্ত চ্চানের যে প্রনাত্ব তাহাতে উহা 
প্রতাক্ষ-পরতগ্ নহে কারণ, শব্দ প্রমাণের থে অর্থবোধকত্ব আছে, তাহ! উহার স্বাভাবিক, 
অন্ত প্রমাপাধীল লগে শঙ্মপ্রমীণের লিজ্ঞম্ব কোন দোষ নাই । উচ্গা পৌরুষেয় হইলে 
পুরুষের যে অন, প্রসাদ, বিপ্রসিন্দ। প্রভৃতি ৰোষ, লেই দোষে তুষ্ট হইছা যায়। কাজেই 
তৌরুষেন্স বাকে। শ্বাডাবিক অর্থবোধকত্ব থাকিলেও পুক্ষযষদোধের সম্ভাবনা থাক্ষাৎ উহার 
প্রামাণ্য নাও বা থাকিতে পাবে। কিন্ক শ্রতিরপ থে শব্দপ্রমাণ, তাহা অপৌরুঘের ; 
কাজেই পুকুষদোধের কোন সম্ভাবনাই উহাতে নাই অথচ উহার স্বাভাবিক অর্থবোধক স্ব 
আছে। আ্ত্রাং শ্রোত অনুভবের যে প্রমাত্ব উহ! স্বাভাবিক প্রতাক্ষাধীএ নহে ॥ ঘাহা 
নির্দোষ অথচ অনধিপত অর্থের বোধক, তাহাকেই শাস্ত্রে "প্রমাণ নামে অভিহিত করা 
হইঘাছে। শ্রুতির লির্গোষত্বও আছে, স্বাভাবিক বে অনবিগভ অর্থবোধকত্ব তাহাও 
আছে। কাছ্ছেই উহ! প্রমাণ এবং স্বক্ষল্ত জ্ঞানের প্রবাহ 5 স্বাভাবিক প্রতাক্ষাধীন নহে । 
অতএব হ্বজন্য প্রানের প্রমাত্থের অংশে প্রত্যক্ষপ্রমাণ উহার উপজীব্য নহে এবং 
শ্রুতির থে নিজ্গ্ব প্রমাকরণত্বন্থপ প্রামাণ। আছে তদংশেও প্রত্যক্ষপ্রমাণ উহার উপভীবা 
হুব নাই। | 

শ্রৌতভ্ঞানের প্রমাত্বে প্রতাক্ষপ্রাপের অপেক্ষা না থাকিলেও ভৌত জ্ঞানের যে 
উৎপত্তি, তাহাতে অবশ্যই প্রতাক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা আছে। কারণ, বাকার্থবোধ পদার্থ- 
বোধ-দাপেক্ষ। পছার্থবোধ শক্তিগ্রহসাপেক্ষ এবং শক্তিগ্রহগ্ুলি স্বাবার প্রাহংশ:ই প্রত্যক্ষ- 


সাপেক্ষ হইয়া থাকে। পরমাণু ব! স্বর্গাদি পদের বে শক্তিগ্রহ তাহাতে লাক্ষান্যাবে 
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প্রতাক্ষের অপেক্ষা নাই! কারণ, এ প্রকার অর্থগুলি শ্বভাবতঃই অতীন্রিয় । বিবরণ(দির 
সাহাব্যেই এ সকল অলৌকিক অর্থকে আমর! শ্বর্গাদি পদের শক] বলিয়া মনে করি 
বটে কিন্ত অর্থগুলিকে আমর! চিনি লা। কিন্তু প্রাথমিক যে পদ-শত্ডি-ভ্ান, তাহা 
সৰ্বথা প্রত্ক্ষসাপেক্ষ হওয়া, শক্তিগ্রহমাত্রেই অতিপরন্পরাক্রমেও প্রত্যক্ষের অপেক্ষা 
খাকিবেই। অতএব শব্খজানের উৎপত্তির প্রতি প্রত্যক্ষের উপজীব্যতা আছেই । সুতরাং 
এই প্রকার আপত্তি অবশ্যই হইবে যে, প্রস্থাক্ষপ্রমাণ ঘধন ক্ষিতিজলাদি জড় প্রপঞ্চের 
সতাতাই প্রমানিত করিতেছে, তখন “নেহ নানান্ডি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রতিবাকয শুনিয়া 
আমরা ইহ। কিছুতেই বুন্ধিন্ব করিতে পারি ন! তে, ক্ষিতিজলাদি জড় প্রপঞ্চ সত্য নহে, 
পরন্ধ মিথ।!। উপভ্ীব্যকে উপমদ্দিত করি ক্রি কেহ উৎপত্র হইতে পারে? অতএব উক্ত 
শ্রুতিবাক্য জড় প্রপকের মিখ্যাত্বপ্রতিপাদনে অসমর্থ ই হইয়া গেল। 

ইহার সমাধানে আমরা বলিতে পারি যে, উপজীব্যবিরোধ না থাকাণ “নেহ নানাড্ডি 
কিঞ্চন” ইত্যার্গি শ্রুভিবাকোর দ্বার! 'অনায়ালেই জড় প্রপঞ্চের যিথাাত প্রমাণিত হুইয়া 
যাইতেছে। কারণ, প্রত্যক্ষের যে ঝাবহারিক প্রামাণণ তাহাই শান্দ জানে অপেক্ষিত, 
প্রত্যক্ষেত্র তাবিক প্রামাণ্য শাব্দ জ্ঞানে অপেক্ষিত নহে। “নেহ নানান্ডি কিঞ্চন” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের ছার। জড় প্রপকের তাবিকহুই নিধিষ্ক হইঘাছে, উহাদের ব্যাবহারিকত্ এ শ্রুতির 
দ্বারা নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্য স্বপ্ন্ট জ্ঞানের উৎপত্তিতে থাহাকে 
অপেক্ষা! করে সেই ঘে-জড় জগতের প্রত্যক্ষসিক্ধ ব্যাবহারিকত্থ, তাহাকে উপমন্দিত অর্থাত 
নিষিদ্ধ করে নাই। শ্রুতি কখনও ইহা বলে নাই যে, জড় জগতের দ্বারা ব)বহার 
সিদ্ধ হয় না এবং যাহাকে উপমন্দিত করিয়াছে সেই বে জড় জগতের তাত্বিক প্রামাণ্য, 
তাহাকে আদৌ আৌতত্ঞ/ন অপেক্ষা করে না। অতএব উপজীব)বিরোধ না থাকায় উক্ত 
শ্রুতি নির্বধাধে জড় জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপা্নে সনর্থ হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষের ছার প্রঘাণিত অর্থের ব্যাবহারিক সত্তাই থে শব্দের শক্তিএ্রহে অপেক্ষিত, 
পারমাধিকত্ব অপেক্ষিত নহে, ইহাও আমর। অনায়াসেই বুঝিতে পারি। প্রত্যক্ষসিদ্ধ বে 
অর্থকে ঘাদৃশ বৃদ্ধব/বহারাদি জানিয়া আমরা যেই পদের বাচ) বলিয়া বুঝি, সেই প্রত্যক্ষে বা 
সেই ব/বহারাগদিতে যদি লোকত: কোনও বাধ! নাই ইহা জানি, তাহা হইলেই আমরা 
নিঃসন্ষি্ত হইঘা থাকি । এ বিষে পারমাধিকত্বের অস্থসন্ধান আমর! আদৌ করি না। 

“নেহ নানাস্ডি কিঞ্ন” ইত্যাদি শ্রুতির বারা বে জড় প্রপঞ্চের মিখ্যান্থ কথিত হইয়াছে, 
ইহা আমাদের নিকট ততক্ষণ পথ্যন্ত নিঃসন্ধিদ্কভাবে প্রমাণিত হইবে লা, যতক্ষণ ন! শ্রুতির 
অপৌরুবেদত্ব প্রবানিত হর কারণ, ইহ! পূর্বেই বল। হইয়াছে ছে, অপৌক্বেছ বলিয়াই 
শ্রভিতে ভ্রম, প্রমান ও বিপ্রলিপ্সাদ্দি ঘোষের সংস্পর্ণ নাই) স্থতরাং অপৌহ্যেয়ত্বের 
অবধারণ না হইলে শ্রুতির নির্দ্দোযত্বে আমর! নিশ্চিত হইতে পারিব না। এই প্রবন্ধে 
আনার বাহ। মূল বক্তব্য তাহা চাপ) পড়িবে মনে করিয়া এই স্থানে অপৌকবেরত্রের বিচার 
আমি করিব ন।। শ্রুতির অপৌকরুবেদ্ত্ব স্বীকার করিতা নিষ্াই আমি এই পর্িচ্ছেদে 
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অহৈতবাদের মূল তব্বটীর উপস্থাপন করিতেছি । প্রপঞ্জাগত বস্তু নিলা ততটুকু মাত্রই 
এই পরিজ্ছেদে আলোচন। হুইবে, যতটুকু ন! হইলে মূল বন্তঝা অপরিপ্ফুট থাকে। 

এই যে শ্রুতির দ্বারা জড় জগতের মিথ্যাত্থ কথিত হইন্বাছে, ইহা যুক্তির দ্বার19 সনিত 
হয়। আমরা জাগরণকালে ছেখন গ্রামনগরাদি নানাবিধ ড় বন্ধ প্রতাক্ষ করি, ঠিক 
তেমন ভাবেই স্বপ্েও আবার আমরা ওঁ রকনের নান! প্রকার জড় পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া 
খাকি। প্রতাক্ষসিন্ধ হইলেও প্বপুনৃষ্ট এ সকল বস্তুকে আনত! সতা বলিতে পারি না, 
যদিও দ্বপ্রকালে ওঁ সকল বস্ত প্রত্যক্ষতঃ সত্য বলিয়াই গুীত হইঘাছিপ । দপ্রে আমরা 
আমাদের দেহাভ্যন্থরেই গ্রামনগরান্ছির প্রতাক্ষ করি, কিন্ত আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে 
এনন কোল বিদ্রীর্ণ স্থান নাই যাচাতে স্বপ্রদৃষ্ট বৃহৎ! গ্রাহনগরাদির সমাবেশ বা স্বানসংকুলান 
হইতে পারে! কাজেট প্রতাক্ষপিশ্ঠ তটলেও দ্বাপ্রিক পদার্থকে আমন! সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না। স্বাপ্রিক নগরাদির ভান থে প্রতাক্ষান্্কট, স্থরণাক্মক নতে, তাহাও 
আমর। অলাদাসেই বুঝিতে পারি । শ্বপ্রুকাঙ্গে বিষদণগুলিকে চক্ষুর দ্বারা দেখ! যাইতেছে 
বা হস্তাদির সাহাযো স্পর্শ করা যাইতেছে বলিয়াই শ্বপ্ুপ্রষ্টা মনে করেন । 

ম্বপ্রকালে জ্ঞাত নগরাণ্দ বস্তগুলি যদি বস্ততঃই শবীরাভ/দ্বরন্থ হু, তাহা হইলে এ 
গুলিকে অবন্ই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হু । কারণ দরপরনৃষ্ট এ প্রকারের বৃহৎ বৃহৎ 
নগরগ্রামাদ্দি বিধয়গুলি কোনক্রমেই শরীরাভান্বরে থাকিতে পারে ন!। এই বিষয়ে 
আপত্তি হইতে পারে থে, শ্বপ্রদৃষ্ট নগৱগ্রানাৰি বন্তগুলি আদৌ, শরীরাভ।দ্ররস্থই নহে, কারণ 
স্বপ্রকালে এ গুলিকে বহিঃস্থ বলিচাই স্বপ্রদরষ্টা মনে করেল অর্থাৎ দেখিতে পান, এবং 
বাহার বাহু বলিয়! জ্ঞান হন্ত, তাহাকে আমরা শরীরাহ্তাম্তরস্থ বলি] গ্রহণ করিতে পারি 
না। ইহার উত্তরে আমর! বলিতে পারি থে, যদিও গ্রাননগরাদি পৃক্ষগুলি দ্বস্থালস্থ 
বলিয়াই শ্বপ্রে প্রতিভাত হয় তথাপি স্থাপ্রনৃশ্জগুলিকে শরীরাভান্তরস্থই বলিতে হইবে। 
কারণ, সেতুবন্ধস্থ পুরুষ এ স্বানে লিঞ্জিত হইপ্বাই কলিকাতা মহানগরী দেখিতে 
পাইতেছে । স্থাপ্রিক “কলিকাতা” নগরী ঘি শ্বস্থানস্থই হয়, তাহা হইলে উহ শ্বপরত্টা পুক্রুষ 
হইতে শত শত ক্রোশ দূরবর্তী হইবে এবং এ স্থানে উপস্থিত হইয়্াই স্বপ্রতরষ্টাকে উহা 
দেখিতে হইবে । সেতুবন্ধ হইতে কলিকাতা আসিতে যে দীর্ঘ সময় আবশ্যক হয় তাহার 
সহস্রাংশ সময়ের মধ্যেই সেতৃবন্ধস্থ নিদ্ৰিত বাক্তি কলিকাতা মহানগরীকে দেখিয়া ফেলিচাছে, 
অর্থাৎ অত্যন্ত অ্র সমছের মধ্যেই এ নিত্রিত পুরুষ শ্বপ্রে কলিকাত! মহানগরীকে দেখিক্না 
কেলিয়াছে । এত অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত স্বপুদরষ্টা পুরুষের পক্ষে হুন্থানস্থ কলিকাতা দেখা 
আদৌ সম্ভব হত স1/ জাগরণের সমঘ এ বাক্তি নিজকে সেতৃবন্ধন্থ বলিঘ্বাই মনে করে এবং 
স্বানীঘ অপরাপর লোকও উহাকে সেতুবন্ধস্থই দেখিতে পাণ্। অতএব স্বপ্রদৃষ্ট গ্রাম- 
নগকাফিকে .ঘেক্সপ দূরস্থ , বলির দর্শন করা বার, তাহারা সেইরূপ দূরদেশস্থ হইবে না, 
শরীরাভ্যান্তরন্টই ছইবে এবং শরীরের ভিতরে উহ্থাদের স্বানসস্কলান না চায় উহাদিগকে 
মিথ্যাই বলিতে হুইবে ৷ অপি চ, রাত্রিকালে নিডরিত হইয়া পুরুষ সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ কতি 
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আম সময়ের মধোই ই₹ দেখে নে, সে দিনের বেলায় নান। স্থানে খুরিছা বেড়াইতেছে এবং 
নানা দোকানে নানাবিধ সামগ্রী হসম্জিভাবে রহিস্থাছে | শ্বপ্রডরষ্টা কিন্তু এইগুলিকে 
বহিক্ষেশস্থই দেখে) বাস্তবিক কিন্তু উহ্হাবা বহক্ছেশস্ক হইতে পারে না। কারণ 
রাত্রিকালে বহি: নুর্্যোলোকে কোনও দ্রব্য থাকিতে পারে লা। স্বতরাং শ্বাশ্রিক শর 
দিবাকাল ও তৎস্থ ভৃব্যদামগ্রী সবই শরীরাভ্যন্বরস্থ হইবে অথচ শরীরের ভিতরে এযন 
পরিসর নাই যাহাতে এ পিনিষগুলি থাকিতে পাবে ॥ কাজেই স্বাপ্রিক বস্তু মিখ্যাই হইবে, 
সত্য ছইবে না। আগরণে বাধা দেখিয়াও আমরা প্যাপ্রিক বস্তুকে মিথ্যা বণিঙ্বাই জাগরণ. 
কালে মনে করি । অতএব স্বপ্রষ্ট বস্ত গুলি বে মিথ্যা, ইহ! প্রমাণিতই আছে । 

পুর্মোজ যুক্তিতে শ্বপ্রদৃষ্ট বন্ধর অপারমাধিকত ৰ! মিষ্যা্থ প্রমাণিত হইলে, “ক্ষিত্যাদি 
ব্যাবহারিকং জগৎ মিথ্যা দৃষ্যত্বাৎ স্বাপ্রপ্রপঞ্চবৎ”, এই প্রকার অনুমানের সাহাবে 
বড় জগতের অপারসাখিকতও প্রমাণিত ছুইর!। যাইবে । এই প্রকার হইলে পরদার্থতঃ 
কোন দ্বিতীয় বন্ড না খাকাত, পৃর্বোত্, আধৈতশ্রুতির দ্বার! সানাক্সতঃ যে দৈতনিষেধ, 
তাহার দ্বারা উপলক্ষিতভাবে ব্রদ্ধতব প্রতিপাদিত হুটবে। এ শ্রতি আর লক্ষণার খারা 
দ্বপমানজাতী্ খৈতের বা শ্ববিদ্গাতীন্ন হ্ৈতের নিযেধরূশ বিশেষ অর্থের প্রতিপাদন করিবে না, 
এবং ধীজপ বিপেধ লিবেধ- প্রকারে এ আর ক্রক্ষতবের প্রতিপাদন করিবে না । 

পুর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদীর। ঙ্গাপত্তি করিতে পারেন যে, দৃশ্ত্বরূণ 
লিঙ্গের ছারা ব্যাবহারিক জড় জগতের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইতে পারে না, কারণ এ 
অনুদান প্রত্যক্ষের দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হইর্না গিয়াছে । প্রত্যক্ষত: আমরা জগংকে লতা 
বলিরাই বুঝি । প্রত্যক্ষবিকণ্ঠ অহ্মান যে ক্ষার নহে পরন্ত ক্তায়াভাশ তাহা শাস্তে এবং 
লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ইহা অবস্তই স্বীকার করিতে হুইবে বে, হঙ্গি প্বাপর 
প্রপক্ষের মিখ্যাত্ পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধও হয়, তাহা। হুইলেও “দৃশ্তৰ্”-লিঙ্গের দ্বারা 
ব্যাবহারিক প্রপক্ষের মিথ্যাত্ব বা অপারমাথিকন্ব প্রমাণিত কর! সম্ভব হুইবে না। 

ইহার উত্তরে আদর! বলিব বে, আমাদের উপস্থাপিত মিথ্যাত্বাহনদানে প্রতাক্ষবাধা 
নাই। কারণ, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রুতির হার। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার "ঘট: সন্*, 
“পট সন্* ইত্যাদি প্রাত্যক্চিক প্রতীতিগুলি জড় বস্তুর ব্যাবহারিকত্বই প্রমাণিত করে, উহা 
ছড়েয পারমাখিকত্ব প্রমানিত করে ন!) অগৃহীতাপ্রামাণযাক বে পরোক্ষ বিপরীত নিশ্চ্, 
তাহা! লৌকিকসঙ্জিকর্ধরন্ত প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের প্রাষাশো সংশয়ের আধান করিবেই 
ঘদি এ পরোক্ষ বিপরীত, নিশ্চরটী নিশ্চিতপ্রামাপ্যক হয়, অর্থাৎ বিপরীত পরোক্ষ নিশ্চয়ের 
প্রামাণ্য বদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে এ পরোক্ষ জ্ঞান পূর্বোৎপল্প প্রত)ক্ষ নিশ্চয়ে 
অপ্রানাশ্যোর অবধারণই করাইরা দিবে। অপৌরুতেবত্বলিবন্ধন শ্রুতির প্রামাণ্য নিশ্চিত 
থাকার, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যার্থের জ্র'/নগুলি নিশ্চিতপ্রাসাণাকই ছইবে। 
কাছেই পরোক্ষ হইলেও উক্ত ক্রৌত জ্ঞান পূর্ব্মোৎপর্ন “ঘট: সন্", “পট: সন্” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ 
নিশ্চয়ে অপ্রামাণ্যের অবধারণই করাইৰে। তেরা অন্থং-প্রর্শিত যে মিথ্যাত্বাহ্নমান তাহাতে 
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প্রতাক্ষবিরোধের কোন কথাই উঠে না। অগ্ৃহীতাও্রানাণ্যক হে বিপরীত নিশ্চয়, তাহাই 
বাঘক হয় । গৃহীতাপ্রাহাশয থে বিপরীত নিশ্চহ্থ, তাহা প্রাত্যর্ষিক হইলেও পরোক্ষ জ্ঞানের 
উৎপতিতে ৰা শ্রা্াশোঃ বাধক হয় লা) প্রবস্ধান্তরে এই বিষয়ে সবিপ্ডার আলোচন! করা" 
ছুইবে। নিতান্ত আবশ্তক হওয়া এই সংক্ষিপ্ত বিচারটী প্রদর্শিত হইল। অন্তথা প্রারক 
অইৈতবাদ্গের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাস্ধ। এক্ষণে ইহা আনরা পরিফারভাবেই বুকিতে 
শারিলাম বে, “দিল একো! স্রষ্টা আন্ধৈতো ভবত্যেষ ব্রক্ফলোক$” ইত্যাদি শ্রুতিশ্থ যে 
“অদ্বৈত” পৰটী তাহা সাযান্তত: খৈতনিবেধের হারা উপলক্ষিত করিদ্বাই ত্রদ্কততের উপস্থাপন 
করিগ্াছে, বিজাতীরদ্দিতীর়নিষেধরূপ বিশেষ্যভাবের দ্বারা উপলক্ষিত করিয়া অথবা "যদষান- 
াতীস্মছিতীয়নিষেধরপ বিশেষাভাবের হবার উপলক্ষিত করিয়া) ত্রদ্মতবের প্রতিপাঘন 
করে নাই।* ঘে বানের অর্থাৎ বিচারাম্মক শাত্রের দ্বারা এই তত্তটীর এবং এই তবের 
'অবিরোধে জীব ও জপৎ-তবের ব্যাখ্যা প্র্র্শিত হইস্থাছে সেই যে শাস্র, তাহাই ছইবে “অদ্বৈত- 
বাদশ। তত্াহলন্দিৎহু পুরুষসণ পূর্বেধা র-পক্ষাবলম্বলে তত্ব-নির্ণরাথ যে বিচার করিরা থাকেন, 
লেই বিচার বা কথাকে “শাস্ত্র” ব। “বাদ” লাষে অভিহিত করা হইঘাছে। কোন বাকি 
বদি & প্রকারের কোনও বিচার স্বীয় প্রস্থে সঙ্ছিবেশিত করেন, তাহা হইলে উক্ত অর্থও 
“বাঘ” বলিয়াই পরিপৃকীত হইবে । + 


॥ ইতি শম ৷ 


"_* শৰখৈত” পক্ষের আমর! থে ব্যাখ্যা দিলাম, তাহা। অপর কোন শ্রুতির দ্বার বাধাপ্রাপ্ত হয় কি না, 
তাহ প্রবন্ধান্তরে আলোচন! করিব। আর একটি কথ) আমাদের এই অ্রসঙ্গে আনিয়া রাখ! জদাবন্তক যে, 
এক মাত্র ব্রহ্ধতত্বই ধৰি শ্রুতির প্রতিপান্ত হুর, তাহা হইলে কোনও অবস্বাবিশ্বেষ বর্শকপে উদ্যাতে আশ্রিত 
হইতে পারিবে না। কারণ, এ প্রকার ঘাৰ স্বীকার করলেই ছৈত স্বীকৃত হইঙ্কা। হাইবে। এমন কি উন? একক 
সংখ্যার আজর হইবে লা। কারণ, তাহা হইলে ই সংখ্যাই দ্বিসীয ছইরা ধাড়াইবে । দবৈতের স্যার লারমাধিঞক 
কোনও স্বৈতনিবেষও উদ্ধাতে নাই ৷ লিখে স্বীকার কৰিলে য কিযেহই দ্িতী হইয়া) যাইবে । স্বতরা: অথ 
তন্থটী সর্ব নির্ভশ্$ক এবং অখগডই হইবে । ৰস্তরূপে উহা) চিৎ, সৎ ও আনন্দাত্ধক ) 

| আব ও বরক্ষঅবের এক্যপ্রতিপানক থে বিচার তাহাও আস্বৈ্বাদই হইসে । কারণ, অদ্বৈত বন্ম 


পারবাখিক হইলে, উহাই আরবের তত্ব বা ক্ষরূপ হইবে। এই কারশেই জীব শু বন্ধের উক্যাকে বেঘাপ্তের বিকল 
হলা! হইরাছে। 





হেগেলীয় ও মাক্সীয় দন্দ্ববাদ 
এসতীন্নাথ চক্ৰবত্তাঁ, এম- এ. 
{( পূৰ্ব্বানুৰৃত্তি ) 


হেগেলীল ও নারী প্রন্থবাদের ভুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দৃইটি সতব।দ 
সম্পূণ বিপরাত। সংক্ষেপে এই বৈপনীতা এইরূপ £ 

(১) হেগেলনশে ডায়ালেক্টিক্‌ অব্যাব্তস্বের হ্বারা জড়িত। হেগেল স্বাদ 
স্বীকার করিলেও 'পর্রলভন্ব'কে ত্যাগ করেন নাই । হেগেনের সতে ব্রন্ছই একমাত্র 
পূর্ণপত্ত৷, জগত শুধ আযিত শন্তা। কাজেই ৰক্ত প্ৰতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই 
হেগেল হন্থবাদ “হণ করির।ছিলেন। 

কিন্ত সাক্সবিলের সতে গতিশীল বন্তই খরাখমিক সত্তা এবং প্রস্থাতি নিজেই দ্রস্থবাদের 
প্রমাণ। হন্ববাদ প্রতিপন্র কারবার জন্য এক নিতা-শুদ্ধ চৈতন্যপদার্থ” লানিবার 
প্রয়োজন নাই। অন্যদিকে পরলতত্বেপ্র সহিত হন্দ্বাদের বিরোধ আতাস্তিক। মাৰ 
এন্দেবৃষ্‌ প্রাকৃতিক জগতকে (বানুঘও তাহার অন্তর্ভুক্ত) পান্রিবর্তনের নিক্বস্তর ঘটনা- 
প্রবাহস্থপে দেখিয়াছেন এবং হবন্ববাদকে অতিভৌতিক বা) অব্যানত্বাদী বাপ্ণ। হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ততাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 

(২) হেগেলেন সতে আইডির! বা যক্ই জগংকারণ । এক অনাদি, অনস্ত চৈতন্য 
হইতেই জগতের আবির্ভাব । জগতের প্রকৃত বাস্তবিকতা, প্রকৃতির নিজস্ব দ্বন্্বান্তকত৷ 
হেগেল স্বীকার! করেন নাই । ভাববাদী হিসাবে তিনি শেঘপর্যাস্ত নর্তালোক অতিক্রম 
করিয়া এক পর্ননসনম্বত্রেত্র অধ্যাস্থলোকে আশ্রন্ত লইশ্নাছেন। মাক্সবাদের মতে গতিশ্বীল 
বস্তুই নৌলিক সন্ভা। এই মতে চৈতন্য স্বয়ন্তু নয়। বস্তুর বিকাশধারায় নন্ডিককোঘ 
উৎক্ৰর্ম লাভ করে এবং সেই সন্ডিককোঘই চিন্তাশান্ডির উৎস। সাক্প'বাদির। বলেন, চৈতন্য 
যতই ইন্ত্িয়াতীত বলিয়া সনে হউক না) কেন, আসনে বাস্তব প্রকৃতিই মূল, চৈতন্য 
হইল প্রকৃতির চরন বিকাশ । 

(৩) হেগেলের নতে ক্বন্থবাদ আইডিয়া বা চৈতনে)র হন্বসননুর়ের তত্বকথ৷ | চিন্তার 
বাক্সে প্রতারশম্হ বিশ্লেঘণ কৰিলে দেবা যাইবে বে, ইহাদের অতাস্মন্ে প্রহিয়াছে বিশ্বোধ 
বা বৈপরীত্য । বিরোবী প্রভাসের শংঘর্ঘ ও সমাগন ঘটায় চৈতন্যেত্র ক্রল-ভিব্যাক্তি॥ 
ভাববাদী হেগেলের নতে হবন্ববাদেত্র নূল কথা হইল, কি ভাবে খণ্ুচৈভন্য ছন্বসসন্ের পথ 
ঝাহিয়) পূর্ণ, অপ্নণ্ড চৈতলো পরিণত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি কর? । 

সবাক বাদে মতে বিরোধ নিহিত ব্রহিয়াছে প্রকৃতির অস্তঃস্থলে। সুক্ষাতল অণু হইতে 
'আরহ করিয়৷ . বিংশ শতাব্দীর নানবসলাজ পর্য্যন্ত পর্বত্র বিরোধের উদ হইতেছে। 


হেগেলীয় ও মাক্সায় ছম্ছবাদ ৩৯ 


সন্ত ঘটনার নূল তিত্তি যে 'পতি', সেই পাতিল সপোই নিহিত কহিয়াছে নৈপন্বীতা ; 

কাছেই বিরোধ বস্ত্র আভান্তরীন অশঙ্গতিন্রই শ্রকাশ ॥ বন্তরার্জোর যে অসঙ্গতি, তাহাই 

চৈতনো প্রতিকপিত হইতেছে ॥ প্রকৃতির হস্থান্কতাই মৌলিক, ভাবব্বান্যের হন্ব প্রকাতিত 
শ্বন্বেরই প্রতিচহ সবি - টা 

অর্শ ২ হেখেলের মতে দ্বন্্বাপের ইতিহাস চৈভনোন পূর্ণ হইতে পূর্ণ তরহ্মপে প্রকাশেন 
ইতিহাস । না্ক্স বাদের মতে বাস্তব জগতের প্রেরণায় উদ্ধুঙ্গ হইরা মানুঘের চিন্তা ও 
অনুভূতি পুনিবন্টাদের্ব পাপে অগ্গর্র হয়, নব কলেবর বারণ করে। 

(৪) হেগেল-দর্শলের অভিননহ পাকিলেও এই দর্শনে আানুদেন ভূৰিক।---অতীতে 
মানুদ কি ভুলিক। নিযাছিল, নর্তমানে কি ভূনিক। নিশ্নাছে এবং তবিদা তেই স। কি ভূনিকায় 
অবতীর্ণ হইতে পারে--_সাস্তোমজনকতাবে আলেচিত হয় নাই । ছেগেল-দর্শনে রজ্র- 
মাংগের নানুঘের, ইতিহাসয়ই। মানুঘের, পরিচয় সুস্প হইয়া উঠে লাই । 

কি না্ন্ নাদ প্রকৃতি ও শনানবিসন্ডুনের ব্যাপ্যার সাপে যাখে ইতিহাসের পটভূলিকায় 
লানুদের ভূনিক।ও বিশ্তৃতভাপে আলোচনা কৰিনাচ্ছে এবং দেখাইয়াছে যে. নানুদ ও 
পান্নবেশ 'অঙ্গাদীভাবে জড়িত ।  নানুষ ভ্রান ও কর্তের পাহাকফ্যে পরিবেশকে ক্মপাস্তরিত 
কৰে, ইতিহাস স্যরি কৰে ; আবান নূতন পরিবেশে লান্ঘেরও নবন্ম, স্মপাস্তর, ছাটে। 
এইতাবে ঘোনালো। পি'ড়ির ভঙ্গীতে মানবসনাজ অগ্রপন্থ হইস্গা চলে । 


সনাজ-নিরর্লের ডায়ালেকুটিক্‌ ঃ 

হেগেল বলে করিতেন যে, ইতিহাদেল কাজ শুনু ঘটনার ফথাষণ বর্ণনা নয়, ইতিহাসের 
বারাপণে সনাবিবর্তলেন্র কোন সাধারণ সূত্রের সন্ধান কলাই ইতিহাসেন কাল । এতিহাসিক 
অবশাই তত্ত্ব ব। “ফ্যাক্ট লইনা। আলোচন! কস্টিলেল, কিন্ত যদি তিনি অগংখ্য ভাবের সবো 
শিলেকে হারাইয়া ফেলেন, তবে ইতিহাস নিরব কই হইবে। স্বন্ববাদী হিযাবে হেগেল 
ইতিহাসের ভিতর গতি বা পরিবর্তনশীল? স্বীকার কলিয়াছিলেন । “শানুছের ইতিহাস 
প্রবহমান য্রোতের বত, সেধালে চিনস্থির বা সনাতন কিছুই লাই", এই তঙ হেগেলই 
স্ব্বপ্রথম স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেন। ইতিহাসের রাক্ষ্যে পন্নিবর্নেক্র বেগ যে সনানতাবে 
চলে ন।, পরিবর্তন কখনও যে ঘটে বৃদ্নণ্লভাবে কখনও বা প্রচণ্ড ক্রতবেণে, ইতিহাসের 
বূপান্তর যে অগ্রগতির “সহজ ছন্দ' নাও হইতে" পারে, হঠাৎ পরিবর্তন ব) বিপ্রবও যে 
সনাক্রনিবর্তনের স্বভাবসন্্রত, এ সমস্ত ক্ুপাই কোন লা কোনভাবে হেগেল-দর্শ লৈ স্বান 
পাইয়াছে । পলিনার, সলাজ, রাবাসব্ব। প্রভৃতি লইরা হেগেল আলোচনা করেন এবং 
দেখান যে, ইতিহাস পণ্ড পও আলোচলার সপাবিচুড়ী নর, মহাপক্রঘদের জীবন-আলেবাও 
শুবু নয়__ইতিহাস সনাজের ক্রযনিকাশের, সনাস্ের পিবর্ধথনের মূল কালার পরিচয়। 
অবশা “ভাববাদী হেগেন সলাজের “বাস্তব জ্রীবনথাত্রাপদ্ধতে” লইশ্রা আালোচন৷ করেন 
নাই, সনান্দ-অীবনের উৎপাদনপন্ধতি ও উতপদনসম্পর্ক, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসনূহের পিছু নকার 
আৰিক ব্যবস্থা এবং তাহা। হইতে উদ্ভূত বান্তৰ সানালিক সম্পর্ক হেগেলের দৃহি আকর্ষণ 
করে সাই। হেগেলের তে সনাজবিবর্ন এক শ্রশ্বত্িক উদ্দেশ্যের স্বার৷ নিয়স্বিত 
এবং ইতিহাদের কখা আমলে এক পরনপুরুঘেরই আশ্রকপা |" 


Be দর্শন 


হেগেলন্দর্শন ও নাঝ্সবাদের তুলনানূলক আলোচনা করিলে দেখা, যাইবে নে, 
ললা্সবিবর্ভনের 'শকালক শক্রি'যম্পর্কে ভাবাদী হেগেল ও বস্তুবাদী নান্ত্-এদের্সের 
চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। হেখেলের তে ইতিহামের ধারাপথে 'আইডিগ্া ব। 
চৈতন্যেরই ক্রব-অভিব্যক্তি ঘটতেছে। ইতিহাসের দর্শল', "বাইন", “ধৰ্ম্ম” প্রভাতি 
ভিতরকাঁত্র যোগসূত্র হইতেছে এক পরনপূক্ষঘ এবং এ পরনপুক্ষঘের আলিক প্রকাশ 
[ছিগাবেই ইহাদের নার্থকত)॥ অর্থাৎ হেগেলের বসতে বানবসনাজের ইতিহাস দিবা 
জীবনেরই ইতিহাস, অন্য কিছু নয়। কিন্ত সার্ক্স বাদীর লতে ইতিহাসেন্র অখর্ততা, 
শমাজের ত্রক্ষা চৈতনা-নিররপেক্ষ । বান্তব জীবনযাত্রাপদ্ছতি সনাজসত্তার উপর নির্ভরশীল 
এবং সমাজের অর্থ নৈতিক বনিয়াদের উপর বাহিরের শিল্প, দর্শন, আইন, ধৰ্ম্ম প্রভৃতি 
নির্ভরশীল ।* 

( ক্ৰবশ:) 


খ 
০০৯৯২০০১2৯০: 

* “My investigation culminated io the couelasion Lhat legal relationships, like political 
forme. are not lo be uadecstood iD tbeuiselveas. Dor us expressions of the so-called gencral 
developmeot of ibe buman mind. but rauber bave their rorts ig the weterial conditions of 
lite, the som-toial of which Hegl, followiug the custom of ihe English aad French wiiters 
of ihe IAI anoiuey. cowprehends under the terw ‘Civil Bociety," nnd tbat Lhe আত of 
Civil Bociety if Lo be ionght in Political Eoonaroy.” Critiqos of Political Economy—Mars, 
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ভ্েদখণ্ডন 
শ্রীঅনন্তকুম।র ভট্ট!চার্যা, ষ্যায়তর্কতীর্থ । 


পূর্ববর্তী আমার একটী প্রবন্ধে দেখাইয়ান্ি যে, অখণ্ড চিদেকরস 
অন্বয় ক্রক্গাতযেই বেদাস্ডের তাংপর্য্য পর্যাবসানপ্রাপ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ 
মহাতাৎপার্ধো উক্ত প্রকার তবই শ্রুতিসমূহের দ্বার! প্রতিপাদিত হইয়াছে । আ্রতি- 
প্রতভিপাদিত হইলেও তান্বের অহুয়ত্বে বা অপগুতে আমর বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারি না, কারণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা আমাদের নিকট পদার্থের নানা ও 
দখগুতই সর্ধবদ। প্রমাণিত হইতেছে । আমরা সর্বদাই আসাদের সম্মুখে বিভিন্ন 
প্রকারের বিভিএ্র বস্তু দেখিতে পাইতেছি এবং তাহাদের প্রত্যেকটীই দখণ্ড অর্থ।ৎ 
ধর্শণশ্মিভাবে জড়িত রহিয়াছে । সুতরাং তত্বের অদ্ধয়ত্ব ও অথণগ্ুহ আমাদে নিকট 
অসস্ভাবনাগ্রন্ত হইয়াই রহিয়াছে । যতক্ষণ না এই অসস্ত।বলার নিরাকরণ হইবে 
ততক্ষণ আমরা অখণ্ড ও অন্বয় তবে বিশ্ব।সী হইতে পারিব না। অবিশ্বাসী কখনও 
বেদান্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। “শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ভানং" ইত্যাদি শাস্ত্রের 
দ্বার! শ্রদ্ধাকে জ্ঞানলাভের উপায় বল হইয়াছে তত্ব যে অকুষ্ঠিত বিশ্বাস, তাহার 
নাম শন্ধা। 

নানাত্বের অর্থাৎ ভেদের নিরাস করাই হইতেছে অবিশ্বাসকে দূর করিবার 
প্রধান উপায় । ভেদ খণ্ডিত হইয়া গেলে তব্বের অন্য়হ ও অথণগুত্বে যে অদস্তাবন! 
আছে তাহা দূরে চলিয়া যাইবে । তেদবে।ধ আছে বলিয়াই ত’ অছয় তত্বকে অসম্ভব 
মনে করা হয়। সুতরাং ভেদ খণ্ডিত হইলে এ অসম্ভ'বনাও থাকিবে না এবং 
তেদমূলক থে ধর্ম্মধর্দ্মিভানরূপ সথগুত্া, তাহা খণ্ডিত হইয়! যাইাবে। 








* দর্শন, কাতিক, ১৩৮ । 


২ দৰ্শন 


এই প্রকার হইলে তখন আমর! শ্রুতি প্রতিপ।দিত যে অদ্ধয় ও অখণ্ড তব তাহাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব। 

এই ভেদের বগুনে প্রবৃত্ত হইয়। আমর। যদি শ্রুতিরই সাহায্য লই, তাহ! হঈচল 
কৃতকার্ধা হইতে পারিব না। কারণ, শ্রোত অর্থই আমাদের নিকট অসম্ভব হ্যা 
রছিয়াছে। সুতরাং যুক্তিদ্বারাই আমাদিগকে ভেদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
প্রত্যক্ষদিদ্ধ অর্থও যে যুক্তির সাহায্যে অপারমথিক হইয়া যায় তাহার দৃষ্টান্ত 
আছে। চশ্রন্থ্যাদির যে প্রতাক্ষসিন্ধ অল্পত!, যুক্তির সাহায্যে আমর। তাঁহাকে 
অপারমাধিক বলিয়। আনি । সুতরাং নানাহ ব! ভেদ প্রত্যক্ষসিক্ধ হইলেও প্রহল 
যুক্তির সাহায্যে তাহার অপারমাথিকন্ধ প্রনাণিত হইতে পারে। অতএব এক্ষণে 
তেদের খণ্ডন কর! যাইতেছে । 

ভেদের খণ্ডন করিতে গিম্বা মহামতি মণ্ডন মিশ্র তদীয় ত্রহ্মসিদি-নামক গ্রন্থে 
যে আলোচন! করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিতেছি 

ভেদবাদীর1 ভেদকে প্রত্যক্ষপ্রম।ণের বিষয় বলেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারাই তেদকে 
জান। যায় বলিয়া মনে করেন। আমরা জিজ্ঞাস! করিব যে, “ইহ! ঘট” এই আকারে 
শোকের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়। থ।কে, তাহ! কি ঘটের স্বরূপম[ত্রেরই প্রকাশ করে 
অথবা! উহ। “ইহ! পট নহে” এই ভাবে ঘটকে পটাদি পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াও 
অর্থাৎ পটাদি অপরাপর বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করিয়াও প্রকাশ 
করে? প্রদণিত ছইটী কোটির মধ্যে প্রথম কোটিই গৃহীত হওয়। উচিত। 
কারণ, “ইহা! ঘট” এইট আকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহ! স্বীয় আকার- 
অনুসারে ঘটের স্বরূপনাত্র প্রকাশ করে বলিয়াই লোকের মনে হয়। এইরূপ 
হইলে, উক্ত প্রত্যক্ষ প্রভীতিকে ভের্দের সাধক বল! যায় না। কারণ, পদথান্তুরের 
ব্যাবৃত্তি যাহাতে অপ্রকাশিত থাকে, তাহা ভেদের প্রকাশক হইয়াছে, ইহ! অনুভব- 
বিরুদ্ধ । সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রতীতি বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, ইহ! স্বীকার করিলে 
প্রত্যক্ষকে আর ভেদে প্রমাণ বলা যায় না অর্থাৎ প্রতাক্ষতঃই ভেদপদার্থ প্রমানিত 
আছে, ইহ! বলা যায় না ।২ 

ভেদবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ সবিকল্পক জ্ঞানমাত্রেই অর্থাং সবিকল্পক জ্ঞানের 

সর্ব্বত্রই ভেদের প্রকাশ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ অভিপ্রার এই যে, “ইহ। ঘট” 





৯। শআাহধিধাতৃপ্রত্যক্ষং ন নিযেন্ত বিপশ্চিত: ,* ইত্যাদি কারিক)। ব্রঙ্গলিন্তি, ৩৯ পুঃ । 
২ "শ্বক্থপবিখিমাতে তু কশ্টচিন্থাবচ্ছেগেল শুগ্যে ন তেদঃ প্রমাণার্থঃ। নহি ব)বচ্ছেদ।দূতে 05৭. 
লিন্ধিং। বিধিমাত্রব্যাপারঞ্চ প্রত্যক্ষনতে। ন বিঝোধঃ | ত্রক্ষসিন্ধ, ৪৪ পৃঃ । 


ডেদথগুন ৩ 


এই আকারের যে সবিকল্রক প্রতীতি, তাহাতে ঘট, ঘটক এবং উহাদের বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশিত হয়। বৈশেষিক মতামুসারে উক্ত প্রতীতিতে ঘট ও বটহতের মধ্যে 
বিদ্ধমান আছে যে সমবায়, তাহাই বৈশিষ্টারূপে প্রকাশ পায়, ইহা বল! যায় না। 
কণঁরণ, উক্ত মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ অন্বীকৃত আছে এবং অ'নর। “ইত। ঘট’ এই 
আকারের যে সবিকল্পক প্রত]ক্ষ জ্ঞান, তাহাকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 
সুতরাং “ইহ! ঘট” এই আকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যদি সমবায়ের বৈশিষ্টাপুরস্কারে 
প্রকাশ সম্ভব লা হয় এবং দ্রব্যাদি সপ্ত প্রকার পদার্থের অতিরিক্ত কোনও 
পদার্থ অন্বীকৃত থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রতীতে অঘট-ব্যাবৃন্তিকেই অর্থাৎ ঘট ভিন্তের 
ভেদকেই বৈশিষ্ট্যক্পে প্রকাশিত বলিতে হয়। উক্ত প্রতীতিতে ঘট ও ঘটহের 
বৈশিষ্ট্যর্ূপে যাহ। প্রকাশমান, তাহাকে ভ্রব্যাস্ক বলা! যায় লা। কারণ, এ 
প্রতীতিতে ঘটভিন্ন অপর কোনও দ্রব্যাত্মক বস্ত্র বিষয় হইয়াছে, ইহ! অন্থতনবে আনে 
না, ‘এবং ঘটরূপ যে দ্রঝ)টী উহাতে বিষয় হইয়াছে, তাহ। শৈশিষ্ট্যের অস্থযোগী বা! আশ্রয় 
হওয়ায় উক্ত ঘটকে কখনও আমর! এ প্রতীতিতে বৈশিষ্ট্যূপে প্রকাশমান বলিরাও 
মনে করিতে পারি ন1। বিশেষ্য বা সিশেষণরূপে যাহা যে প্রতীতিতে প্রকাশমান হয়, 
তগ্ভিন্ন অপর কোন পনার্থই লেই প্রতীতিতে বৈশিষ্টার্ূপে বিষয় হইয়। থাকে । 
স্থতর।ং “ইহ। ঘট” এই প্রভীতিতে যাহ! বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশমান, তাহাকে ত্রব্যাত্মক 
বল! যায় ন!। উক্ত স্থলীয় বৈশিশ্ট্যকে আমরা গুণ, কম্্ম বা ভাতিরূপ পদার্থও 
বলিতে পারি ন!। কারণ, এ প্রতীতিতে বিশেষণ ব। প্রকার বলিয়! প্রকাশমান 
যে ঘটত্ব, তাহ। পদার্থৰপে জাতি । গুণ, ক্রিয়া ব। অন্য কোনও জাতি 
উহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্থৃতরাং এ প্রতীতিতে ঘটহরূপ যে জাতিটী 
বিশেষণক্ূপে প্রকাশমান, তাহার বৈশিষ্ট্যরপে উহাতে যাহ। প্রকাশমান 
হইয়াছে, তাহাকে আমরা গুণ, ক্রিয়া বা সামাহ্যাস্মক বলিতে পারি না। বিশেষাত্মক 
পদার্থের সহিত ঘটবক্তাতির সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই এবং বিশেফল!মক পদার্থ জন্ত- 
দ্রব্য ঘটাদিতে থাকে 9 না । এই ক।রণে এ প্রভীতিতে যাহা বৈশিষ্ট্যবূাপে প্রকাশ- 
মান, তাহাকে বিশেষপদার্থে অন্ত্ক্ত করা যায় না। এ প্রতীতিতে যে সমবায় 
পদার্থের বৈশিষ্ট্য বিধায় প্রকাশনানত! সম্ভব হয় না, তাহ! ইত:প্জাক্‌ কথিত হইয়াছে । 
অতএব অবশিষ্ট রহিল যে অভাবাত্মক সপ্তম পদাথ্‌, ভাহাকেই এ প্রতীতিতে বৈশষ্ট্য- 








৯৫ এইবশিষ্টান্ত পৰার্থান্রত্ান্ুপপত্ধৌ পরিগনিতপনার্থান্তভাে হতঙ্যাবৃত্তিকপান্তেন্তা ভাবাধ্যভেদ- 
ক্ূপতৈব ব16111 তথাচ বৈৰিষ্ট/বিহকঙানানাং পিশ্কা ভিদবিহঘত| ৷ তথা চাহয়াচাহ৷ 
ওপকিরণ। বল্যাম তবু তিবৈ শিষ্টানিতি"।” আনৈতরত্বরক্ষণ» ৭ পৃ? 


দর্শন 


কূপে প্রকাশমান বলিতে হয়। এইভাবে নালা দিক্‌ বিবেচন। করিয়া ইহা (সক্গাস্ক 
করিতে হয় যে, “ইহ! ঘট” এই আকারের সবিকজক প্রত্যক্ষে প্রকাশমান যে বৈশিষ্ট, 
ভাহ। অত্তদ্ধ্যাবৃত্তি বা অ-ঘট-ভেদ-রূপ সভাবপদার্থ । এই কারণেই সবিকলক এত৭তি- 
নাত্রে অর্থাং সবিকল্পক প্রতীতির সব্ধত্র ভেদের ভান অঙ্গীকৃত হইয়াছে । সপ 

ইহার বিরুদ্ধে নিয়োক্ত অসামন্রস্সের উত্থাপন হইতে পারে £ “ইহা ঘট" এহ 
প্রকার প্রতীতিতে যদি বাস্তবিক পক্ষে অতঙ্গযাবৃক্তির অর্থাৎ অ-ঘট-ভেদের প্রকাশ 
হইত তাহ! হইলে উহার ব্যবহার বা আকারেও অতদ্বযাবৃত্তির উল্লেখ থাকিত, কিন্তু 
এ প্রতীতির আকারে বা ব্যবহারে আমরা অতদ্থ্যারৃত্তির কোন চিহ্নই পাই , 
না। শ্কুতরাং ইহা কি প্রকারে লিদ্ধান্তিত হইতে পারে যে, এ প্রতীতি অতদ্ব্যাবৃ(ত্তর 
প্রকাশ করে? উত্তরে বল! যায় যে, পূর্ববপপ্ষী বুঝিতে না পারিয়াই প্রদণিত, 
প্রকারে অসামঙ্গন্তের কথা বলিয়াছেন। কারণ, জ্ঞানে যাহ! বৈশিষ্ট/রূপে 
প্রকাশমান হয়, ব্যবহারে বা আকারে তাহার উল্লেখ থাকে লা। বৈশিষ্ট্য 
রূপে প্রকাশমান পদাথে'রর উল্লেশ ন। থাকাটাই জ্ঞান-ব্যবহারের স্বভাব। এই 
“দেশটা ঘটবান্‌” এই প্রতীতিতে ঘট ও হৃতলের বৈশিষ্টারূপে প্রকাশনান যে সংযোগ- 
পদার্থটী, তাহার উল্লেখ কি আনর! এ প্রতীতির আকার বা ব্যবহারে পাই ?--প।ই 
ন!। কারণ, জ্ঞানের ব্যবহারে কোপারও বৈশিষ্টযরূপে প্রকাশনান পদার্থের নানতঃ 
উল্লেখ থাকে না। -কাজেই উক্ত আপত্তির কোন মূল্য নাই । 

এই যে “উহ ঘট” ইত্যাদি সবিকম্পক প্রতীতির বৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্বের অঙমুপ- 
পত্তিকে আশ্রয় করিয়া এ সকল প্রতীতিতে ভেদপ্রকাশের যুক্তি প্রদশিত 
হইয়াছে, ইহাকে আমরা সারবান্‌ মনে করিতে পারি না। কারণ, প্রথমতঃ গ্যায়" 
মতানুসারে আমর! যদি সমবায়ের অর্থাৎ বেদান্তসম্মত তাদাস্রোর প্রত্যক্ষ স্বীকার 
করি, তাহা হইলে আর বৈশেষিকের প্রদনিত যে পূ্ব্বোক্ত অনুপপন্তি, তাহা থাকে 
না। অনুপপত্তি না হইলেই আর প্রদর্শিত প্রতীভিগুলির ভেদ-ভাসকবে প্রম।ণ 
থাকে লা। “ইহা ঘট” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রতীতিতে ঘট ও ঘটদ্বের বৈশিষ্ট্যরূপে 
উহাদের যে সমবায়সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। স্থুতরাং বৈশিষ্টাপে 
প্রকাশমান পদার্থকে এক্ষণে আর অতদ্যাবৃন্তিরপ বলিবার কোন আবশ্যকতাই 
নাই 1২ সেই স্থলেই সম্বন্ধশুলি প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, যে স্থলে 





১। শা নে খ্টোহরং পটোচরনিত্যাকার জাছতে । তদাকারা চ বৃষ্ষিস্তদেব সাধ্তি নাধিকম্‌ ।” 
অদ্বৈতরপুর্ক্ষণ, ৭ পৃঃ। 
২। “কিক ভাকিকমতেইশি নাত বৃত্তিবৈশিষ্ট/ম্‌ ৷” অদ্ৈতৱররক্ষণ, এ্পৃঃ। 


তেদখগুন ৫ 


প্রতিযোগী ও অন্ুযোগী উভয় সন্বস্ধীই প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশমান। সন্বস্ধের 
প্রত্যক্ষে সন্বন্ধিছধয়ের প্রত্যক্ষ যে কারপন্ুপে আপেক্ষিভ আছে, ইহা শান 
সম্মত।১ উক্ত স্থলে সমবায়রূপ সন্ধাঙ্ধের একটী সন্বন্ধী ঘট (অহুযোগী) ও অপর 
সধ্বন্ধীটী ঘটহ (প্রতিযোগী) । ইহার! উভয়েই উক্ত প্রতীতিতে প্রত্যক্ষ, ভাসমান 
আছে । কাজেই উক্ত হলে উহ।দের সম্বন্ধে যে সমবায়, তাহা প্রত্যক্ষতঃই ভাসমান 
তাবে । সুতরাং “ইহ। ঘট” ইত্যাদি প্রতীতিস্থুল সমবায়ের বৈশিষ্টাব্ূপে প্রকাশ- 
মানত! অন্থুপপন্জ না হওয়ায় এ স্থলে বৈশিষ্টযরূপে প্রকাশমাল পদার্থের অতদ্বাাবৃত্তি- 
বূপত! অর্থাৎ অ-ঘট-তেদ-রূপতা প্রমাণিত হয় ন। তন্বচিগ্ত।মণিকারও “দণ্ডী পুরুষ” 
ইত্যাদি আকারের যে দণুবিশিষ্টব্ধপে পুক্ুবাদির অনুভব, তাহাকে অতস্থ্যাবৃত্তির 
প্রকাশক বলেন নাই । এ প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধির পরে অন্য জ্ঞানের দ্বার! পুরুষে 
তাদগ্ডীর ব্যাবৃন্তি শর্থাং ভেদ অগ্গৃভূত হইয়া থাকে বলিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ।* সুতরাং বৈশিষ্টাপ্রকাশের অনুপপন্তি না থাকায় “ইহা ঘট” ইত্যাদি 
প্রতীতির দ্বার! বৈশিষ্ট্যর্ূপে অতদ্ধ্যাবৃন্তি অর্থাৎ ঘটের ভেদ প্রকাশিত হয়, ইহ। 
প্রমাণিত হইল না। বৈশেষিক মতে সমবায়ের প্রতচক্ষ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়াই যে 
সকলেই উহার অপ্রত্যক্ষতা স্বীকার করিপেন, এমন কথ! বল! যায় না। বৈশেষিক 
মতের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণই ত’ সনবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার কিছাচভন। 


কেহ কেহ আবার “বৈশিষ্টা'নামক পৃথক্‌ পদাথ আকার করয়াছেন । “ইহ ঘট” 
ইত্যাদি সবিকল্পক প্রতীতিতে উক্ত বৈশিই্)ন1মক পদাণাস্তরের প্রকাশ হয় বলিয়াই 
উক্ত প্রভীতিগুলিকে ঘট ও ঘটচুত্ধর বিশিষ্ট প্রতী[ত বল৷ হয়।* সুতরাং উহাতে 
অঘট-ব্যাবৃত্তি প্রকাশ পায় না। বৈশিষ্টযনামক পদার্থাস্তর স্বীকারের অমুকূলে 
ইহার বলেন যে, অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অঘটাদির ব্যাবৃত্তিকে বৈশিষ্ট্যনামে অভিহিত 





১) পলক্ষদ্ধিপলৎ সৰ্বাস্বত্বরলাধ।রণস্ত তংসাক্ষাংকারজ্নকসাক্ষাংকারবিধিয়তাস্মক নিরূপকখক্ত লাভায়।” 
সামান্তনিরুক্তি গাদাধরী ৷ চৌখাশ্বা সং, ২* পৃ:, গঙ্জা-ব্যাখ্যাসহ।  “কিকিৎগ্রতি- 
যোগিককিক্িদসুবোগিকসন্বন্ধস।ক্ষাৎকারং প্রতি প্রতিযোগাযহ্বোগিনো: সাক্ষাৎকার 
কারণত্বমিতি সর্বববাদিসিন্ুম্‌ !'' এ, গঙ্গা-ব)াখ]া, ২* পৃংঃ। 


২ | “তথাচোক্ৰং দশিক্ৃত৷ দণ্ডী পুরুঘ ইতি জালানস্তরং ন গুবত/দগুব্যাবুত্তিবঙ্গুতৃয়তই তি । অন্ধথা 
[বশিষ্বুন্দেরেব বাবৃত্তিবিবহতে তদনস্থরছিতি লাবক্ষ্য২১1 অন্তর ্ররক্ষণ। ৭ পৃঃ। 





৩। “'তথাহি বৈশিষ্ট্যাখ্য, তাবৎপদার্থাস্তরং মতাহ্বরানুসারিভিরীকত্ডং তল্বোত্র ভাসতে)” 
অধ্ৈতৈরররক্ষণ, ৭ পৃঃ। 





৬ দর্শন 


করা যায়না । কারণ, উহা! জ্ঞপ্তিগত অন্যোষ্যাশ্রয়দোধতৃষ্ট ৷" ঘটব্যাবৃত্িই হইবে 
আঘট। এই অথ জানিতে হইলে ঘটকে জান। আবশ্যক । কারণ, প্রতিযোগী 
দ্যান অভাবের জ্ঞালে হেতু । আবার এ অঘটের জ্ঞান হইবে ঘটজ্্ানের কারণ । 
কাছেই অঘটের জ্ঞানে ঘটের জ্ঞানের অপেক্ষা এবং ঘটের জ্ঞানে অঘটের জানের 
অপেক্ষা থাকায় উহ! প্রপ্তিতে অন্সোত্য। শ্রয়দোষহুই হয়! গিয়াছে । ঘট ও ঘটত্বের 
মধাস্থলীয় যে সমবায় বা ভালাত্্যনানক সম্বন্ধ আছে, তাহাকে ও বৈশিষ্ট্য 
নামে অভিহিত করা যায় ন। কারণ, নিব্বিকল্পক জ্ঞানে বিশৃঙ্খল ভাবে অর্থাং পরস্পর 
সম্বন্ধ ন! হইয়। ঘট, ঘটহ ও সমবায়ের ভান হইলেও, এ নির্বিবকজরক প্রতীতিকে কেহই 
দিশিষ্ট প্রতীতি বা বৈশিষ্টযাবগাহী প্রতীতি বলে না। সুতরাং প্রতিযোগী, অস্থযোগী 
ও উহার নধ্যস্থলীয় সম্বন্ধ, এই যে পদার্থত্রয়, ইহ! হইতে পৃথক্‌ অন্য কোনও বিঃ ক্ষণ 
পদার্থকেই বৈশিষ্ট্যনামে অভিহিত করিতে হইবে। এই যে বৈশিষ্ট্যনামক বিলক্ষণ 
পদার্থ, ইহ! নিধিবকজক প্রতীতিতে বিষয় হয় ন। বলিয়াই নিধিবকল্রক জ্ঞানকে বিশিষ্ট 
জ্ঞান বল! যায় ল।। এই যে বৈশিষ্ট্যনামক পুথক্‌ পদার্থ, ইহাই “ইহা ঘট” ইত্যাদি 
সবিকল্পক প্রতীতিতে প্রকাশিত হয়, অতদ্ব্যাবৃত্তি নহে । সুতরাং এ সকল প্রতী(তাকে 
ভেদের সাধকরূপে উপস্থাপিত কর! যায় না। অপি চ, “ইহ ঘট” ইত্যাদি প্রতীতিতে 
'মভাবপদার্থের প্রকাশ হয় না বলিয়াই লোকের অনুভব আছে : কাজেই ইহ! বলা 
সঙ্গত হয় না যে, সবিকপ্রক হইলেই সেই প্রতীতি তেদের প্রকাশ করে। 

“ইহ! ঘট” ইত্যাদি আকারের প্রতীতির দ্বার যে নিষেধের প্রকাশ হয় লা, ইহা! 
অতি সুন্দরভাবে ব্রক্ষসিদ্ধি-গ্রন্থে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। “ইহ! ঘট নহে”, “এই 
স্থানে ঘট লাই” এই আকারের যে প্রতীতিগুলি তদ্ধার। নিষেধ প্রকাশিত হইয়! 
থাকে । উক্ত প্রভীতিসমূহ যে নিষেধপ্রকাঁশক, ইহাতে বাদিগণের নধ্যে গ্ৈমত্য নাই । 
কাছেই এ আক।রের প্রতীতিকে নিয়াই নিষেধের আলোচনা করা হইতেছে । প্রথম 
প্রতীতির দ্বার! তাদাত্ম্য নিষেধ ব। ভেদ এবং দ্বিতীয় প্রতীতির দ্বারা সংসর্গনিষেধ বা 
অত্যান্তাভাব প্রকাশিত হইয়। থাকে । এই কারণেই ছুই রকসের প্রতীতি গৃহীত 
হইল। 

কোন নিষেধকে জানিতে হইলে, তাহার পুবের্ব, তুইটী বস্তুকে জানিতে হয়। 
একটা নিষেধ্য অর্থাৎ নিবেধের প্রতিযোগী, অপরটী নিষেধের বিষয় অর্থাৎ নিষেধের 
ন্ুযোগী বা অ'শ্রয়। যাহার ভূতঙ্গ ও বটের কোন পাবণাঈ নাই, সে কখনও 





১। একি অনীলং নান নীলান্ব।।ববত্তং বা রূপাস্তর্ং বা। নাপস্ত: অক্টে।ন্ত।শ্রহাপভেঃ। অনীলব্যাবৃত্া! 
নীলপ্রতীতৌ নীলপ্রতীত্) অনীলব্যাবৃতেঃ ৷” অহ্ৈতরররক্ষণ, ৭ পৃঃ। 





ভেদখ গুন & 


“এই স্থানে ঘট নাই” এই আকারে ছুতলে ঘটের নিষেধকে হ্রানিতে পারে না, এবং 
যাহার পট ও ঘটের সম্বন্ধে কোন মভিজ্ঞতা নাই, অর্থাৎ কাহাকে পট ও কাহাকে ঘট 
বলে, ইহ। যে জানে না, সে কখনও “ইহা ঘট নহে’’ এই আকারে পটকে ঘট হইত 
চিল্ল বলিয়া বুঝিতে পারে না । অতএব নিষেধজ্ঞানের প্রতি নিষেধ্য ও নিবেধবিষয়ের 
জ্বান কারণ ।১ তাহ! হইলে এক্ষণে আর আমরা “ইহা ঘট”* এই আকারের দ্বানপে 
নিষেধের জ্ঞান বলিতে পারি না। কারণ, উহ। নিষেধের স্ঞান হইলে, উহা নিজে 
আবার নিষেধ্য ও নিষেধবিষয়ের জ্রানকে অপেক্ষা করিবে । কারণীনৃত সেই ভান 
তুল্যভাবেই নিষেধের জ্ঞান হইঘ়! যাইবে, কাজেই তাহাও আবার শগ্য দ্বানকে 
অপেক্ষা করিবে । এইভাবে অনবস্থাদোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। 
এই যে নিষেধের প্রতীতিতে নিষেধ্যের প্রতীতিকে শর্থ।ং প্রতিযোগীর সিদ্ধি 
বা জ্ঞানকে করণ বল? হুইল, ইহাতে আপত্তি কর। যায় যে, “আকাশকুষ্গন নাই”, 
শশশশৃঙ্গ নাই’ ইতাদি আকারেও লোকের নিষেধের দ্ঞান হইয়া থাকে, 
অথচ এ লকল নিষেধের প্রতিযোগী বা নিষেধ্যের প্রসিদ্ধি নাই। প্রথন নিষেধের 
প্রতিযোগী আকাশবকুস্থন আর স্থিতীয় নিষেধের প্রতিযোগী হইয়াছে শশশৃঙ্গ । 
কোন কালে বা! কোন দেশে কোন লোকেরই এ গুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই । 
সুতরাং ইহ! কেমন করিয়। বলা যাইতে পারে বে, নিষেধের প্রতীতিতে নিষেধ্যের 
প্রসিদ্ধি অর্থাৎ প্রতীতি অপেক্ষিত আছে ? কাজেই “ইহ। ঘট” ইত্যাদি প্রতীতির 
দ্বার অঘটন্যাবৃত্তির অর্থাৎ অঘটভেদের প্রকাশে কোন বাধ! নাই । 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তেদবাদীর। আগ্রহাতিশয্যে নিতান্ত সুক্ষ হইয়াই 
উক্ত প্রকার আপন্তি করিয়াছেন । কারণ, এ সকল স্থলে পুর্বব হইতে প্রসিদ্ধ 
আছে এমন যে নিষেধ্য, তাহারই নিষেধ সমুপস্থাপিত হইয়ছে। প্রথন স্থলে 
আকাশে কুহ্থম এবং দ্বিতীয় স্থলে শশে শৃঙ্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে । উহ। আকাশকুস্ুন 
বা শশশৃঙ্গের: নিষেধ নছে।  উদ্ভানাদিতে পুর্ববন্তাত যে কুন্থম এবং গো.মহিষ 
প্রস্তুতিতে পুর্ধপ্রসিন্ধ যে শৃঙ্গ, তাহাদেরই যথাক্রমে আকাশে ও শশে নিষেধ 
কর! হইয়াছে । ম্বতরাং “অ প্রসিদ্ধ নিষেধোরও নিষেধ হয়”, এই বে পুর্ববপন্ষীর কথা, 
ইহ জান্ত ॥২ 








১। “পিছে বিষয়ে লিক্দন্পমের নিধিধাতে নেদমিহ নারমন্থমিতি সিচ্ছে ভূতলে পিচ্ছে! ঘট: গবি বা 
অশ্বংয। ন গ্রতিযেধা( প্রতিদেখবিতাচ্ভ বিনা প্রতিবেধোইবকলতে ৮" ব্রক্ষসিক্ধি, ৪৪ পৃঃ। 


২ “শ্রমাণান্রলিক্ছেবু খাদিবু তদ্বিধাঃ প্রমাপাস্থরসিহ! এব পুল্পাদচোহত্র নিবিধ্যন্ত ইতি নাত 
প্রদাণান্তরদিক্কবিযয়প্রতিহেধ্যাসিন্কিরিতাথ:।” এ, শক্থপাশিকত বাখ্যা, ১২৮ পূঃ। 


৮ দর্শন 


অপি চ, ষদি নিষেধপ্রতীতিতে নিবেধ্য ও নিবেধবিষয়ের প্রলিদ্ধি অপেক্ষেত না 
হইত তাহা হইলে নিষেধপ্রতীতির “এই স্থানে ঘট নাই”, “ইহা ঘট নহে” এইরূপ 
আকাব না হুইয়। কেবল “নাস্তি'' এইন্সরপ আকারও হইত ।৯ কিন্ত" কেবল “লাকি” 
এই আকারে কখনও নিষেধকে পাওয়া যায় না, স্থতরাং ইহা অবস্থা স্বীকার কারন 
হইবে যে. নিষেধের জ্ঞানে প্রতিযোগী € অনুযোগীর জ্ঞান কারণরূপে 
অপেক্ষিত আছে ! 

মণ্ডন মিশ্রের অভিপ্রায়-অনুসারে যাহ! আমরা এই পর্য্যন্ত আলোচন! করিলাম, 
তাহার মর্মার্থ এই £ “ইহ! ঘট” ইত্যাদি আকারের প্রতীতিগুলিকে নিবেধের 
প্রকাশক অর্থাৎ অঘটের ব্যাবৃত্বির বোধক বলা যায়না কারণ নিষেধের জ্ঞানে 
প্রতিযোগীর জ্ঞান অপেক্ষিত পাকায় উক্ত প্রতীতি যদি 'সঘটের ব/াবৃত্তির শর্থ।২ 
অঘটটের ভেদের প্রকাশক হয় তাহা হইলে এ প্রতীতি মঘটের জ্ঞানকে প্রতিযোশীর 
জ্যালর্ূপে অবশ্যই অপেক্ষ। করিবে । “ইহ! পট" ইত্যাদি আকারের যে জ্।ন 
তাহাকে যদি অঘটের জন বলিয়। গ্রহণ করা যায়, তাহা হঈলে “ইহ! ঘট” এই 
প্রতীতিটি “ইহা পট” এই প্রতীতিকে কারণরূপে অপেক্ষা করিল । বাস্তবিক 
কিন্তু “ইহ! ঘট’ এই প্রতীতিতে “ইহা! পট- এই আকারের প্রতীতির অপেক্ষা 
আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। উক্ত প্রতীতিদ্বয়কে পরস্পর-নিরূপেক্ষ বলিয়া 
লোকে মনে করে। 

অপি চ. “ইহ! ঘট” এই প্রতীতিটী যদি অঘটব্য।বৃশ্তির প্রকাশক হয়, তাজ! 
হইলে তুল্য কারণে “ইটা পট” এই প্রতীতিও অপটব্যাবৃত্তির বোধক হইবেই। 
উহ। অপটের ব্যাবৃত্তির ব। ভেদের বোধক হলে, উহ! নিজে আবার প্রতিষোগীর 
জ্রানরূপে অপটের জ্ঞানকে অপেক্ষ। করিবে । “ইহ! মঠ" এই জ্ঞানকে যদি পটের 
চ্যান বলা যায়, তাহাও তুল্য যুক্তিতে অমঠব্যাবৃত্তির বোধক হওয়ায় প্রতিযোগীর 
ভ্রানরূপে অনঠের ক্রানকে অপেক্ষ। করিবেই । যাহ! অমঠের জ্ঞানরূপে গৃহীত হইবে 
তাহাও ইতরব্যাবৃত্রির বোধক হওয়ায় ভ্ঞানাপ্তরকে অপেক্ষা করিবে। এই ভাবে 
অনবন্থাদোষ আসিয়। উপস্থিত হয়। কাজেই “ইহ! ঘট” ইত্যাদি প্রতীতিকে 
নিবেধের প্রকাশক বল। সমীচীন হয় না । 

কেহ কেহ এই প্রকার নত পোষণ করেন যে, “ইহা ঘট" এই আকারের প্রতীতি- 
গুলি একনাত্র ইতরব্যাবুন্তির অর্থাৎ অথটভেদেরই প্রকাশক নহে পরন্ত এ 





১1 “বৰি প্রতিবেধে বং প্রতিবেখেণী ঘটপটো। লাপেক্ষে৫তে ততো নান্তি ইত্যবমবিশেষেশ লিষেধঃ 
স্যাং ন ঘটে শেটো নীতি ।” প্র. শঙ্ঘশাণিকত ব্যাখা, ১২৯ পৃং। 


ভেদখ দন = 


'প্ুতীতিগুলির প্রত্যেকটা প্রথমতঃ আতদ্বযাবৃত্তির প্রকাশ করে এবং দ্বিতীয় 
ক্ষণে উহা ঘটাদি বন্তর স্বরূপের প্রকাশ 'করে। এই প্রণালীতে পর পর ভুইটা 
কাছ করিয়াই প্রতীতিগুলির পূর্ণ সার্থকত! আলসে। কেবল ইতরব্যাবৃন্তির প্রকাশ 
বা কেবল বস্তুর স্বরূপকে জান! প্রায় না জান৷রই তুল্য। কাডেই প্রতোক জ্ঞানই 
প্রথমতঃ ইতরব্যাবৃন্তির প্রকাশ করিয়া পরক্ষণে বশ্যর স্বরূপের প্রকাশ করিয়া 
থাকে। অতএব প্রত্যেক জ্ঞানের দ্বারাই যাহ। প্রকাশিত হয়, সেই ভেদকে অগ্রাহা 
করিয়া মামুষ কি প্রকারে তাত্তের অদ্ধয়ছে আস্থাবান হইতে পারে? 

কথিত মতকে আমর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলাম না । কারণ, এই 
মতেও ইতরব্যাবৃন্তির প্রকাশ স্বীকৃত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ থাকিবেই । 
অপি চ, আশুবিনাশী জ্ঞানের.“বিরম্য-ব্যাপার'' অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রকাশরূপ বাপার না থাকায়, কোনও জ্ঞানই প্রথনতঃ ইতবব্যাবৃত্তির প্রকাশ 
করিয়। পর ক্ষণে বস্তুর স্বরূপের প্রকাশ করিতে পারে না।১ আশুবিনাশী জ্ঞানের 
ইহাই স্বভাব যে, উহা! কোনও বিষয়কে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পথ্াস্ত 
উহাকে পরিহার করে না: যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ উহ! স্বোংপত্তিকালে গৃহীত থে বিষয়, 
তাহাকেই প্রকাশ করিতে থাকে। উৎপত্তিই বুদ্ধির ব্যাপার, অন্য কোনও ব্যাপার 
বৃদ্ধির নাই।২ কাজেই যে জ্ঞান উৎপত্তিকালে যে বিষয়কে গ্রহন করে নাই সেই 
বিষয়কে সেই জ্ঞান আর কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় যদি 
কোন জ্ঞানের ক্ষণান্তরে বিষয়ান্তুরের গ্রহণ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহার 
জম্মাস্তরই স্বীকার করিতে হয়। 

যে ক্ষণে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণে উহাতে নিত্রের উৎপত্তি ছাড়া 
অন্য কোন এমন ব্যাপার থাকিতে পারে না, যে ব্যাপারের সাহায্যে পর ক্ষণে 
সে অন্য কোন কাজ করিবে। কারণ, উৎপস্তিকালীল যে তীয় ব্যাপার তাহাতে 
দে আশ্রয়রূপে কারন হইবেই। কার্যের অব্যবহিত পূর্ব ক্ষণে যাহা নাই তাহ! 
কারণ হইতে পারে ন! । ক্বো২পন্তিক্ষণে উৎপন্ধ স্বীয় ব্যাপারটীর অব্যবহিত পুব্ব ক্ষণে 


১1. “ক্ষন সংগচ্ছতে হুক্ত।। নৈকবিজ্ঞ:নকণ্মণো: । 
ন সঙ্গিহিতদং তচ্চ তদন্ামর্ণে জাতে ৮” ব্র্ষসিন্ধি, ৪৫ পৃঃ 
ন ধধেকপ্রমাণজ্ঞানব্যাপারৌ সন্তৌ বিধিব্যহচ্ছেণৌ ক্রমবস্তে যুজে।-ত নিকত্থাহ। 
ক্রমবতোহি বা সারঞ্রেঃ পশ্চাৱুনো ন তথ্বাপাক: স্তাং বাধধানাং ৮১ প্র 


২1 “অপি চ জৈব বৃদ্ধেঃ ব্যাপারেহর্থাবগ্রহস্ূপাঘা: । 
বাপারঃ ’ অ্রক্ষলিন্ধি, ৪৫ পৃঃ । 





সা চেদর্থহিধালরূপোদড। বিধিরেব' স্তা 


১০ দৰ্শন 


সে নিভে অনুংপন্ন থাকার, সে স্বয়ং এ ব্যাপারের কারণ হইতে পারে ন।। কান্ছেই 
উৎপন্তিক্ষণে কোনও ব্যাপারান্তর উৎপন্ন বস্তুতে থাকিতে পারে না। সুতরাং 
জ্ঞানে যদি কোনও ব্যাপার স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ই ব্যাপার জ্ঞানের 
স্থিতিক্ষণেই অর্থাৎ উৎপত্তির পরক্ষণেই স্বীকার করিতে হইবে। এ ব্যাপারৈর 
লাহাযো যদি জ্ঞানকে বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতে হয় তাহ। হইলে উচ! তৃতীয় ক্ষণেই 
বিধিয়াস্থর গ্রহণ করিবে। কিন্তু চ্বান নিজে আর স্বোৎপন্তির তৃতীয় ক্ষণে বিভ্তমান 
থাকে না, এ ক্ষণে উংপন্ন জ্ঞানের মৃতুঃই হইয়া যায়। দচ্বানের এই যে আহশুবিনাশির- 
রূপ স্বভাব, উহ। এই কারণেই নিজের উৎপত্তিক্ষণে যে বিষকে অবলম্বন করে, 
তন্তিম্ম অন্য ফোন বিষয়কে সে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই 
ইহা বলা যায় ন! যে, জ্ঞান প্রথমে অতন্যাবৃত্তির প্রকাশ করিয়া পরে বস্তুর স্বরূপের 
অথবা প্রথমে বস্তুর শ্বরূপের প্রকাশ করিয়! পরে অতন্যযাবৃত্তির প্রকাশ করে। 

অতএব ধাহার। এই প্রকার মত পোষণ করেন যে, জ্ঞান প্রথমে অতনদ্যারৃত্তির 
প্রকাশ করিয়! পরে বস্ত্র সশ্বরূপের প্রকাশ করে অথব। প্রথমে বস্তুর স্বরূপের প্রকাশ 
করিয়। পরে অতদ্ব্যাবৃত্তির প্রকাশ করে এবং এই ভাবে প্রত্যেক জ্ঞানই ভেদের 
প্রকাশক, ভাহাদের মত 'সামর! শ্রদ্ধার সহিত গ্রহন করিত পারি না। 

“ইহ! ঘট” ইত্যাদি আকারের যে প্রতীতিগুলি, তাহাদের ব্যবচ্ছেদ প্রকাশপূর্বক 
বিধি-প্রকাশ-রূপতা অর্থাৎ এ সকল প্রতীতির প্রথমে অঘটব্যাবৃস্ির প্রকাশকত। এবং 
পর ক্ষণে ঘটন্বরূপেব প্রকাশকতা যাহার স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের মতের খণ্ডনে 
নিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রীতি কখনই অঘটব্যাবৃত্তির অর্থাৎ অঘটের তেদের 
প্রকাশক হইতে পারে না। কারণ, এরূপ হইলে এ প্রতীতির পূর্বের অস্ত প্রতীতি 
আবশ্যক হইবে, যে প্রতীতি ব্যবচ্ছেছ্চ অর্থ1ৎ ব্যবচ্ছে্দের বা তেদের প্রতিযোগী যে 
অঘট তাহার প্রকাশ করিবে এবং অপর আর একটি পৃববর্তী প্রতখতরূপে 
আবশ্যক হইবে, বাহ! উক্ত ব্যবচ্ছেদের অর্থাৎ অঘটের ভেদের বিষয় অর্থাৎ অনুযোগ 
ঘে ঘট তাহার স্বরূপের প্রকাশ করিবে । কারণ, ব্যবচ্ছেদের যে প্রতীতি, তাহা 
নিজের জলকর্পে প্রতিযোগী ও অনুযোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। এস্থলে 
কিন্তু পূর্বববন্তী অন্য কোনও এমন প্রতীতি পাওয়া যায় ন! যাহ! অথটরূপ প্রতিযোগীর 
এবং ঘটরূপ অনুযোগীর প্রকাশ করিয়।ছে। কাজেই “ইহা ঘট” এই প্রতীতিকে 
ব্যবচ্ছেদের প্রতীতি বল! যায় ন। 

অপি চ, অন্ত প্রকারের বাধাবশতঃও এ প্রতীতিকে অঘটের তেদেন প্রকাশক বল! 
যাইবে না। “ইহ! ঘট” এই প্রতীতি যে প্রত্যক্ষাত্মুকঃ ইহ! সর্বসম্মত । প্রত]ক্ষে 


ভেদবধ গন ১১ 


অসন্নিহিত বস্ত্রর ভানও সকলেরই অশ্বীরুত আছে । উক্ত স্থলে অঘট অর্থাৎ ঘট 
ছাড়া পটাদিরূপ অন্য বস্তু সন্নিহিত না থাকায়, উহ! ব্যাবন্তির পুচ্ছলগ্র হইয়া এ 
যে প্রাত্যক্ষিক প্ৰতীতি’ তাহাতে ভাসমান হইতে পারে না। এই গকার বাধা 
খাঁকার জন্য উক্ত প্রতীতিকে অঘটবাবৃত্তির প্রকাশক বল! যাইবে না।৯ 


আরও বাধা এই যে, জ্ঞানের বিরন্য-বা।পার লাই অর্থাৎ জ্রানের এই প্রকার 
সামর্থাই নাই অথবা জ্ঞানের ইহ! ম্বভাবই নহে যে, কোনও একটা জ্ঞান 
বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন অর্থের প্রকাশ করে । কাছেই “ইহ! ঘট", ইত্যাদি প্রতীতিগুলি 
প্রথমে ইতরব্যাবৃন্তির প্রকাশ করিয়! পর ক্ষণে ঘটাদি পদার্থের শ্বরূূপের প্রকাশ কারে, 
ইহা স্বীকার কর! যায় ন!। দ্রানের বিরম্য-ব্যপার কেন থাকিতে পারে না 
তাহ! ইতঃপুবেৰ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাধার উপস্থাপন 
করিয়। অন্বমবাদিগণ “ইহ! ঘট'” ইত্যাদি প্রতীতির ভেদগ্রকাশকবত্বপশ্ষের খণ্ডন 
করিয়াছেন । 


এই খণ্ডনের বিরুদ্ধে পূর্ববপক্ষী নিয়োক্ত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন £ 
বস্ততঃই যদি নিষেধপ্রতীভিতে নিষেধ ও নিষেধবিষয়ের অর্থাৎ প্রতিযোগী ও অনু 
যোগীর ন্ঞান কারণরূপে আবশ্যক হয়, বাস্তবিক বদি প্রতাক্ষে অসঙ্গিহিত বন্বর 
আদৌ ভান ন! হয় এবং জ্ঞানের বিরম্য-ব্যাপার না থাকে, তাহ! হইলে ত্রমের 
পরবর্তী যে বাধক প্রতীতি লোকের হয়, তাহা অন্থপপক্প হইয়া যাইবে। দূর বা অল্প 
অন্ধকার প্রস্থতি দোৰ থাকিলে কোন কোন লোক কখনও কখনও শুক্তিকে “ইহা 
রহ্গত” এই ভাবে রজত বলয়! দেখিতে পায় কিন্তু পরে যদি এ দোষ কাটিয়া! যায় 
তাহ! হইলে এ লোকই আবার “ইহা শুক্তি'* এই ভাবে রজতের লিষেধ করিয়া 
শুক্তিন্বরূপেক প্রত্যক্ষ করে । এই ঘে পরবর্তী “ইহ। শুক্তি” এই আকারের প্রাতাক্ষিক 
প্রতীতি, ইহাকেই শাস্ত্রে (ভ্রমের) বাধক ভ্্রান বল! হইয়াছে । এই জ্ঞানে প্রথমতঃ 
রজতের, নিষেধ এবং পর ক্ষণে শুক্তির স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে এবং ইহা প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। ইহা নিষেধ্য যে রজত এবং নিষেধের বিষয় কা অনুযোগী যে শুক্তি, 
তাহাদের জ্ঞানকে পুর্বববন্তীরূপে অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। বাধক 
জ্ঞানের পুরে তাহার শুক্তিজ্ঞান ছিল না, নিষেধের পরেই সে উহাকে শুক্তি 





১৪ "অলি চ সঙ্গিহিতার্থালম্বনং প্রত্যক্ষং নালছিহিতমৰ্থমবভালয়িতুনহ তি ) --- তশহ্মান্ানবভাসমানে 
ব্যবচ্ছেদে। ব্যবচ্ছেদ: । ন চ লর্লিহিতার্থ্যবলন্বনে প্রতাক্ষে অজিহতাব ভাসে হুক্ত:1% 
আক্ষলিন্ধি, ৪৫ পৃ: । 


১২ দশন 


বলিয়! জালিতে পারিয়াছে ॥ অপি চ,৯ এ জ্ঞানে র্ছতের নিষেধে?ই ভান হইয়াছে 
অথচ এ স্থলে কোনও রঙ্গত সমিহিত নাই। সুতরাং অসন্নিহিত যে রজত তাহাই 
নিষেধের পুচ্ছলন হইয়। উক্ত প্রত্যক্ষন্যানে প্রকাশ পাইয়ছে । যদি প্রতাক্ষ জ্ঞানে 
অসঙ্লিহিত বস্বর আদৌ ভান না হইত, তাহা হইলে এ প্রকারে বাধক জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইত না। বাস্তবিক কিন্তু এ প্রক্ষারেই বাধক জ্ঞানটাকে আমর! পাইয়াছি। 
আরও কথ! এই যে, কোনও জ্ঞানেই যদি বাস্তবিক বিরন্য-ব্যাপার ন! থাকিত 
তাহ। হইলে ভ্রনের পরে এ প্রকার বাধক নিশ্চয় লোকের হইতই না। কারণ, ও 
যে বাধক নিশ্চয় তাহা প্রথমে পৃর্ব্বব্তা ভ্রমজ্ঞানে গৃহীত ছিল যে রজ্ঞত, তাহাকে 
নিষিদ্ধ করিয়াছে, পরে নিষেধের অন্ুুযোগী যে সম্মুখবন্তী বন্ত্রটী তাহাতে শুক্তিহের 
বিধান করিয়াছে। স্থুতরাং “ইহ! ঘট” ইত্যাদি প্রতীতির ভেদপ্রকাশকতার বিরুদ্ধে 
অদ্বয়বাদী যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহ নিতান্তই কুযুক্তি ব! যুক্তয।ভাস ৷ 
উক্ত আপন্ডির সনাধানে অদ্বয়ব।দী বলিবেন যে, পৃর্ববপক্ষীর প্রদিত ব্যাখ্য! সমী- 
চীন হয় নাই । কারণ, ''ইহ! রত” এই প্রকার ভমের পরবর্তী “উহ! শুক্তি” ইত্যাদি 
আকারের যে বাধক নিশ্চয়, ইহাতে সত)ই রদতের নিষেধ প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই প্রকার হইলেও উক্ত নিষেধপ্রতীতি যে নিষেধা ও নিষেধবিধয়ের জ্ঞানকে 
অপেক্ষা ন! করিয়াই উৎপগ্ন হইয্রাছে, তাহ! নহে। কারণ, পূর্ববর্তী ভরমঙ্গানে লিষেধ্য 
যে রজত, তাহার এবং নিষেধের বিষয় যে ইদম্‌ অর্থাৎ সম্মৃষবর্তা শুক্তি, তাহার প্রকাশ 
হস্টয়াছে । সুতরাং এ বাধক প্রতীতিও নিষেধ্য ও নিষেধবিষয়ের জ্ঞানকে অপেক্ষা 
করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে ।২ অতএব পূর্ববপক্ষী যে নিবেধ্য ও নিষেধবিষয়ের 
জ্ঞানানপেন্বী বাধক প্রতীতির কথ! বলিয়াছেন, তাহ! অভ্ঞানবিজ্‌ক্তিত । নিষেধের 
প্রতিযোগী যে রজত বস্তুত: তাহ! উক্ত থলে সন্নিহিত ন! থাকিলেও, পূর্ববর্তী 
ভ্রান্ত প্রতীতিতে উহ বুদ্ধিস্থ হইয়াই রহিয়াছে । এইভাবে বৃদ্ধসন্নিহিত আছে 
বলিয়াই পরবর্তী যে প্রত্যক্ষান্তক বাধনিশ্চয়, তাহাতে নিষেধের পুচ্ছলগ্র হইয়া 
রজতের প্রকাশ সস্তব হইয়াছে? যাহ! বস্কতঃ. বা জ্ঞানত: কোন ভাবেই সন্গিহিত 





কখমিবানীহ বাদক্ং প্রহাক্ষন্‌ ? তত্র হি পূর্বার্থনিহেধপুরলেকোইন্তবিধিনেকজ্ঞলে অন্যুপেহতে 
অসপ্নিহিতনিযেৰ্যাবভাসশ্চ । তন্মাদৈধ নিহস: বতঃ পুর্কো নিষেধ: এবন্ঞানবাপারে চ ত্রমঃ 
প্রত্যক্ষেণ চাসহ্িহিত্ার্থাবভাল:।” অ্রক্ষলিন্ধি, ৪৫ পৃঃ) 

২। “তকত্রালি বাধকপ্রতাক্ষে রতমিদামতি পূর্বঞ্জানবিহিতে রঙ্তাদৌ প্রতিযেধে] তদীচডেনৈব 
ইননি তাংশেনানিপ্কারি তবিশেহে সহ্লিহিতার্থপামান্ডে বিয়ে বিহিতে নিযেধো। বিধিপূর্কাক 
এবেতার্ঘঃ 1" পর, শক্ঘপানিকত ব্যাব্যা, ১৩১ পৃঃ। 


ভেদখশুন ১৩ 


লাই, তাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত । যাহা প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে ভাসমান হইবে সর্ব ক্ষেত্রে বস্তুতঃ তাহাকে সন্নিহিত হইতে হইবে এমন নাহে । 
সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে প্রোক্ত প্রত/ক্ষান্সক বাধনিশ্চয়ে অসন্িহিত রজতের প্রকাশের 
কথ! বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই ।১ “ইহ! শুক্তি+ এই যে ভ্রমোন্তরবর্তা বাধক 
জ্ঞান, তাহ। ক্রনিকভাবে অর্থাৎ একের পর অন্যের এইভাবে রজতের নিষেধের এবং 
শুক্তির ন্বূপের প্রকাশ করিয়াছে, তাহ! নহে, পরস্থ উহ! যুগপংই অথাং এক 
সঙ্গেই উক্ত তুইটী বিষয়ের প্রকাশ করিয়াছে।* কাজেই পূর্ব্বপস্ষী যে জ্ঞানের বিরম্য- 
ব্যাপারের কথ! বলিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত হয় নাই । 
্রমের পরবর্তী "ইহা শক্তি” ইত্যাদি আকারের যে বাধক নিশ্চয় তাহ! যুগপত 
নিষেধ ও বিধির অর্থাৎ শুক্তিদ্বরূপের প্রকাশক হইলেও, “ইহা ঘট” ইত্যাদি 
আকারের সকল প্রতীতিই যে সমান ভাবে নিবেন ও বিধির প্রকাশ করে, তাহা নে । 
কারণ, এই সকল স্থলে নিষেধা ও নিষেধবিধয়ের জ্ঞান পূর্বে না থাকায়, ইহারা 
নিষেধের প্রকাশক হইতে পারে না, ইহারা ঘটন্বাদি ধর্শ্মের ত্বারা ঘটাদি বস্তুর 
স্বরূপেরই প্রকাশক । স্থতরাং প্রতীতিমারই যে নিষেধের অর্থাৎ ভেদের প্রকাশক, 
ইহা ঠিক নহে। 
ইদানীং “ইহা ঘট’ ইত্যাদি প্রতীতি যুগপৎ অর্থাৎ এক সঙ্গে বিধি ও নিষেধের 
প্রকাশক হয়, এই যে মত, ইহার পরীক্ষ। করা যাইতেছে । বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই 
প্রকার মত পোষণ করেন যে, “ইহ! নীল'* এই জ্ঞান অর্ধাৎ নীলাকার প্রতি ভাসী 
ব্াত্যক্ষিক নির্বিবিকল্পক বিজ্ঞান নিয়তভাবে নীলাকার প্রতিভাল অর্থ।ৎ নীলাদি- 
ক্ষণাত্মক বিষয়ের সারূপ্য নিয়াই আত্মলাভ করে অর্থাৎ সমূৎপল্প হইয়া থাকে । এই 
যে লীলাকার প্রতিভাসের নিয়ম অর্থাৎ পীতাদি অন্যাকার প্রতিভাস না খাকা এংং 
নীল।কার থাকা, ইহা! অসুপপন্প হইয়া যায় যদি লীলপ্রত্ীতিতে অনিলব্যাবৃস্জ্ির 
প্রতিভাদ স্বীকার ন! কর! যায়। নীলা দিক্ষপবিষয়ক নির্ব্বিকল্লক জ্ঞানে অর্থ।ৎ প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞানে অনীলব্যাবৃত্তির ভান স্বীকার না করিলে এ বিজ্ঞানের নিজ বিষয়প্রকাশে 
দোছল্যমানতা আসিয়া পড়িবে। সুতরাং পর ক্ষণে যাহ! নিশ্চয়াব্মক বিকল্প- 
বিজ্ঞানের স্থষ্টি করে এমন ঘে নীলাদি-ক্ষণাকার-প্রতিভালী নিবিবকল্রক প্রতীতি, 
তাহাতে অবশ্যই অনীলব্যাবৃত্তির প্রতিভাস স্বীকার করিতে হইবে । এই সকল 
১। “ইদং বঙ্গতমিতি জ্ঞানেনাবডাপিতে ধ্যবচ্ছেগ্যে রজতব্যবচ্ছেদন্ প্রবুত্তেন7সশ্লিছি তবঞজত[ব- 
ভালগ্রসঙ্গ; প্রত্যক্ষ ইত্যর্থ ৷” ক, ১৩২.পৃঃ। 
২। “নিচ তত্র একপ্রানশ্ত আমছ্/াপারত। উ্তয়ক্কপস্যোৎপত্রেঃ ৷’ বন্ধসিন্ধি, ৪৫-5৬ পৃঃ । 





দর্শন 


১৪ 
নি্ব্বিকল্পক বিল্রান যুগপংই উভয় প্রতিভাদের গ্রহণ করিয়। থাকে:? নীলা দিক্ষণ গুলির 
অনীলবাবৃন্তিই স্বালক্ষণা। এই কারণেই বিযয়সাপেক্ষ নিন্ঞানে অর্থাং 
বিকল্লান(স্মক বিজ্ঞানে এক সঙ্গে নীলাদিশ্বলক্ষণ এবং অনীলব]।বৃত্তিজপ শ্বালক্ষণ্য, 
এই উভয়ের প্রতিভাস আসিয়। উপস্থিত হয়। অতএব নির্ববিকজক বিজ্ঞামের 
সব্সত্রই ভেদের প্রকাশ প্বীকার করিতে হইসে । কাজেই প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরুদ্ধ 
ন্ধযবাদ, তাহ! গৃহীত হইতে পাবে না। 

পূৰ্ব্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে বলা ঘাইতে পারে যে, ইহ! নীল, এই ভাবে নীলঙ্রতীতির 
এবং “ইহা অনীল নহে এই ভাবে অনীলপ্রতীতির বাবহার হইয়! পাকে। 
সুতরাং ইহা কেমন করিয়া বল! যাইতে পারে যে, নীলাহ্ভাসী প্রতীতিঈ 
অনীলব্যাব্ববত্র ও অবভাসক ? 

স্থহার উত্তরে বলা যায় যে, “ইহা নীল” এবং “ইঠা! অনীল” ইচ্থারা যে পরস্পর 
পৃথক €ইটি জান, ইহা সতাই ৷ কিন্তু এই যে পৃথক্‌ দুইটী জ্ঞান, ইহার! বিকল্পাত্মক । 
ইহাদের মূলীতূত্ যে বন্তর স্বরূপ প্রতিভাসী নির্ব্বিকল্রক বিজ্ঞান, তাহ! একটী এবং নীল 
ও অনীলব্যাবৃত্তি, এই উভয়ের প্রতিভাস বা স্বারূপয নিয়া সমুৎপন্ন । তাহা লা হইলে 
উহ! পূৰ্বেৰোক্ত নিশ্চয়াস্মক বিকলন্থয়ের সমুংপাদন করিত ন1।২ অনাদি বাসন! 
বশতঃই “ইদং০ ও “নেদং” এইভাবে পৃথক্‌ পৃথক, আকার নিয়া বিকল্প বিদ্ঞানের জম্ম 
হইয়। থাকে এবং এই কারণেই লোকব্যবহাবেরও যথাযথ ভাবে নির্বধাহ হয়। 
আরও কথ এই যে, প্রতীতিগুলির ন্বপ্রকাশত। অবশ্যই দ্বীকার করিতে হইবে। 
কারন, পরপ্রকান্যত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞান ও পেজের বৈঙ্জগাত্যই অঙুপপন্ন হইয়। 


অথাৎ নীলাদি চ্যেয় বন্তর স্তায় নীলাগ্ভবতাসী প্রতীতিরও জড়ত্বই স্বীক।র 


পড়ে। 
যাহ! 


করিতে হয়। পরপ্রকাস্যহ ছাড়া জড়ত্বের অন্য ভাবে নির্ববচন সস্ভব হয় ন! । 
নিঙের প্রকাশে অন্যের অপেক্ষা রাখে তাহাই জড় এবং যাহ! নিজের প্রকাশে 
অন্যের মপেক্ষ। রাখে লা তাহাই চেতন বা চৈতন্য । এই যুক্তিতে যদি বন্ততঃই 
জ্ঞানগুলি স্বপ্রকাশ হয়, তাহ) হইলে নীলাগ্বভামী প্রতীতিকে অবশ্যই অনীল- 
ব্যাবত্তির প্রকাশক বলিতে হইবে । কারণ, নীলাপ্ববভাসী প্রতীতির.যে নীলাবডাসে 





১) "“দ্শনং বের তনাকারতভগ1 তক্রসং বিদদাতি তথা ত'গেকাক!রপ্রক্নিয়মাং তদের 
নাক্কুদিত/ন্তত্যাবচ্ছিনত্তি । তৎসামর্থ্যপ্রচাবিতোৌ চ ইদং নেঙ্গমাত বিকলৌ ভাবাভাবব।ব- 


হাতং প্রাবৰ্ততত্ত:ঃ ৷” ব্ৰহ্ধসিন্ধি, ৪৯ পৃঃ । 
*এতছুকৎ ভবতি দত্যং জ্ঞানদ্ধরমিদন্‌ । সবিকল্লক্ষং তু তৎ ৷ ঘত, নিৰ্বিবকদকং তযোমুলিদুততং 
তৎ প্রত্যক্ষ) এ, শব্খপাণিকৃত ব্যাথয।, ১৩৩ পৃঃ । 


হেদগ গুন ১৫ 


প্রতিনিয়ন, উহ! অনীলের সহিত উঠার অসন্থঙ্গ 1১ লীল-ক্ষণ ছাড়া অন্য কোন 
পীতাদি-ক্ষণের সহিত এ প্রতীতির কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়াই উহাকে নীলাবভালে 
প্রতিনিয়ত বল! হইয়াছে । নীলাবভালী প্রীতির যে অনীলাসন্বস্ধ. তাহা উহাজ 
স্বভাব হওয়ায় এ প্রতীতি নিজের স্বভাব নিয়া স্বতঃই প্রকাশ পাইবে । শ্ততরাং উহ! 
নীলপান্দপোর অর্পাৎ নীলাবভাপেন ন্যায় অনীলব্যাবুন্তির৪ অবশ্যই প্রকাশ করিবে: 

এই মতটার অযৌক্রকত! প্রদর্শন করিতে শিল্প! অন্থয়বাদী বলিয়াছেন যে, 
উক্ত নত বিচারসহ হয় নাই। কাবণ, এই নত অবাপ্ডি ও অভতিবান্তি এই তই 
প্রকার দোষেই ছষ্ট হইয়া গিয়াছে । নীল ও পীতাদি নান! রূপের দ্বারা আন্ত 
সশ্মুখবন্তী চিত্র সম্বন্ধে লোকের যে চাক্ষুধ জ্ঞান হয়, তাহা যুগপং নান? কূপের অবভংস 
লইয়াই উৎপন্ন ছইয়। পাকে । এই যে নীলাদি বিভিন্ন ক্ষণের অবভাসী নিরবিরকল্রক 
জ্বানটী, ইহ।ও অবশ্যই বৌদ্ধ মতান্রলারে অনীলব্যাবুত্তিব হর! নীলের এবং অপীতালিন 
ব্যাবুত্তির দ্বারা পীতাদি ক্ষনগুলিব প্রকাশ করিবে । কাবণ, উক্ত নির্ব্বিকটাক চ্ছানেব 
পরক্ষণে জায়বান যে হিকল্পনিশ্চয়, তাহার দ্বার “চিত্রের এই অংশটি নীল, পাত 
নহে” এবং “এই যে অংশটি উহা পীত, নীল নহে” এই ভাবেই ব্যবহার হইয়। থাকে । 
কিন পূর্ব্বকপিত ব্যাথাামূসারে ই! হইতে পারে না । কারণ উক্ত নি্্বিকলক বিজ্ঞানে 
নীলাদির প্রতিনিয়ম নাই। পূর্বে ইহাই বল! হইয়াছে যে, লীলালম্বন প্রতীতির ঘে 
অনীলের সহিত অসম্পর্ক তাহাই উহার নীল-প্রতিনিয়ম। প্রনণিত যে সমৃহালম্বন 
নির্বি্ধ ক্লক বিজ্ঞানটি, উহাতে নীলসারূপ্যের প্রায় লীতাদিসারূপযও বিদ্তমান আছে। 
পীতের অবভাল বা! সারূপ্যটি আছে বালয়াই এ প্রতীতিটি অনীলসম্পক্ণও 
হইয়া গিয়াছে । স্থতরাং অনীলের অসম্পর্করূপ থে নীল-প্রতিনিয়ম, তাহা ন। থাকার 
এ যে নীলাদিক্ষনাবতাপী প্রতীতিটি, তাহাকে আর অনীলব্য।বৃত্তির গকাশক বল। 
গেল না।৭ অথচ বৌদ্ধ মতান্ুদারে এ প্রতীতিও অবশ্যই অনীলব্]াব্ত্তির প্রকাশক 
হইবে । কাজেই যাহ! হওয়া উচিত ছিল তাহার সম্ভাবন। না! থাকায় পূ্্বপক্ষীর 
ব্যাখ7 বা মত, অব্যান্তি দোষে হই হইয়া! গিয়াছে । 

অব্যাপ্ডির ম্যায় অভতিব]প্ডিদোষও উহাতে বিমান আছে। কারণ, লীলক্ষণা- 
বাসী যে নির্ধিবকল্পক বিজ্ঞান, তাহাতে, প্রত্যক্ষযোগ্য যে পীভাদিক্ষণরূপ অনীল, 
তহ।দেরও অলম্পর্ক আছে এবং প্রত্যক্ষেব অযোগ্য যে পীহপরমাণুকপ শনীল, 





১৪ *ততপ্রতিনিঘমে। হি ততোহক্তস্তাসংলগঁ: ৷” ব্ৰন্ধসিন্ধি, ৪৬ পৃঃ 1 
২ পএকনুদ্িলেবিনা দেকনুন্ধিগোরাণাহ চিত্রে নীলপী'ভংগীপাহ মিখোনভি্রানাহ প্রত ক(মববুধ্ধা- 
ভাখান্মানদন্তোন্ত ঝঃবচ্ছেদ ইত্যর্থ; 1৮ তর, শঙ্খপনিকৃত ব্যাথ্যা ১২৪ পৃ! 


জনি 


১৬ 

তাহাদেরও অসম্পর্ক বিদ্যমান আছে! সুতরাং নীল-প্রতিনিয়ম আছে বলিয়।ই যদি 
উহ। অনীঙ্গব্যাবৃত্তির প্রকাশক হয়, তাহ। হইলে যোগ্যাযোগ্য সকল অনীলেরই 
ব্যাবৃত্তি উহাতে প্রকাশ পাইবে । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতীতিতে অযোগ্য- 
ব্যাববত্তির ভান স্বীকৃত হয় লাই।৯ স্থৃতরাং যাহা হয় ৭1, তাহার হওয়ায় আপত্তি 
হুইতেছে। এই কারণেই উক্ত ব্যাখ্যাকে অতিব্যাপ্তিদোবেও ছষ্ট বলা হইয়াছে । 


(ক্রমশঃ) 


দর্শনে শব্দপ্রমাণের স্থান তে 
বা 
শব্দকে প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করিলে দার্শনিকতার হানি হয় কি না। 


জ্রীকালীকক্চ বন্দ্যোপাধ্য।য়, এম.এ. 


শককে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে দার্শনিক'তার কোন হানি হয় কি না তাহা 
বিচারসুখে নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দ প্রমাণ কাহাকে বলে এবং দার্শনিকতাই 
বাকি তাহা। স্থির করিয়া লইতে হয়। অতঃপর ইহাদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ 
বিগ্মান, একটি অপরটির প্রতিবপ্য বা প্রতিবন্ধক কি ন! তাহা নিচার করিয়। দেখিতে 
হয়। এইঈজন্ড বর্তনান প্রবন্ধে প্রথমতঃ শব্দ প্রমাণ কাহাকে বলে এবং দার্শদিকতাই 
বা কি তাহা! সংক্ষেপে আলোচিত হইবে । 
শবপ্রমাপ বলিতে ঠিক কি বুঝিব এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কিরূপ 
ইত্যাদি বিষল্পে শব্দকে যাহার! প্রমাণ বলিয়া! স্বীকার করেন এমন দার্শনিকদের 
মধ্যেও মতানৈকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অলৈকের স্বরূপ, হেতু ও মুল্য 
কি তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না। এই প্রবন্ধে কেবল নৈয়ায়িকগণ 
শব প্রমাণ বলিতে কি বুঝিয়া থাকেন তাহাই আলোচিত হইবে। মীমাংসক বা 
অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ শব্দপ্রনাণ বলিতে কি বুঝিয়! থাকেন, তাহা এই 
প্রবন্ধে আলোচিত হইবে ন!। তবে নৈয়ায়িকগণ শব্দপ্রমাণ বলিতে ঠিক কি বুঝিয়! 
থাকেন অর্থাৎ তাহাদের মতের বৈশিষ্ট্য কি তাহ! বুঝাইবার জন্য শ্যায়ভিন্স দর্শনের 
কথাও মধ্যে মধ্যে এই প্রবন্ধে বলা হইবে । উপরন্ধ শব্দপ্রমাণের হ্যায়সম্মত কোন 
একটি অর্থ নাই বলিয়া! অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ বলিতে ঠিক কি বুঝিব এই বিষয়ে নৈয়ায়িক 
গণের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান আছে বলিয়] এই প্রবন্ধে বিভিন্ন নৈয়ায়িক শব্দগ্রমাণ 
বলিতে কি বুঝেন তাহা ও আলোচিত হইবে না। কেবল শবপ্রমাণের শ্যায়সণ্মত 
অর্থরাশির মধ্য হইতে যে অর্থটি উপাদেয় সেই অর্থটিই এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে । 
অন্যান্য অর্থের কোন ব্যাধ্যাসূলক উল্লেখ ঝা তাহাদের সহিত এই উপাদেয় অর্থের 
সম্বন্ধ কি তাহার আলোচনা এই প্রসন্ধে থাকিতেও পারে আবার না থ/কিতেও 
পারে। 
এখন প্রশ্থ এই- স্যায়দর্শনসন্মত শব্দপ্রমাণের উপাদেয় অর্থটি কি ? এই প্রশ্নের 


১৮ দর্শন 


ন্তর কি তাহ! জানিতে হইলে, শন্দ কি ?_এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে হয়। 


সুতরাং আমার! এখন শব্দ কিঃ-এই প্রশ্নের উত্তর জানিধার চেষ্টা করিব 
এবং এই জন্য এই প্রশ্বের ছারা শব্দের লক্ষণ যে আকাভিক্ষত নহে, তাহা 
বুঝিয়! লইব। এইরূপ বুকিয়! লওয়ার কারণ দুইটি । প্রথমতঃ, সমানা সমান 
জাতীয়ব্যবচ্ছেনক যে লক্ষণ তাহ। পারিভাষিক শব্দের এয়োগভিন্ন নিণণত হইতে 
পারে ন।। যেমন শব্দের লক্ষণ নির্ণয় করিতে লইলে অন্ততঃ ইহাও বলতে হয় 
যে, শব্দ হইল শ্র+ণেন্দিয়জন্যালৌকিক প্রত্যক্ষবিধম্নবৃন্তিগুণহব্যাপ্য যে জ্ঞাতি, লেই 
জাতিনান্‌। কিন্ত আলোচনাকে প্রথমেই এইরূপ পরিভাষার রণসাজে সচ্দিত 
করিয়া ভয়াবহ করিয়া তুলিতে আমরা ইচ্চ্‌ক নহি । তাই, শব্দ কি ?--এই প্র্থের 
ছারা আনরা শব্দের লক্ষণ যে আকাক্ক্ষিত তাহ! বুবিব না। দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণকার 
লক্ষণদ্বারা লক্ষ্যকে যে তাহার ইতর হইতে ব্যাবৃস্ত করিয়া থাকেন, তাহা তিনি তাহার 
সম্প্রদায়সন্মত পদার্থতঝ অঙ্গীকার করিয়া করিয়া থাকেন। যেমন উল্লিখিত 
শব্দের লক্ষণে শব্দকে গুণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াই শব্দের লক্ষণ নির্ণয় করা 
হইগাছে। যদিও শব্দপ্রমাণের শ্টায়সম্মত অর্থ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছি বলিয়। 
স্তায়সম্মত পদার্থতব অঙ্গীকার করিয়া আমর! শব্দের লক্ষণ নির্ণয় করিতে পারি, 
তথাপি আলোচনাটিকে অনাবশ্যক জআটিলতাপুর্ণ ও বিতর্কমূলক করিতে ইচ্ছুক নহি 
বলিয়। প্রাণসংক্রান্ত (5915০১০1০81581) এই আলোচনার ক্ষেত্রে তত্বসংক্রান্ত 
(meraPhysical) আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে চাহি। তাই আমরা শব্দ 
কি?-_এই প্রশ্নের ছার! শব্দের লক্ষণ যে আকাজিক্ষিত নহে ইহাই বুঝিতে 
চাহি। 

এখন শব্দ কি এই প্রশ্নের দ্বার শব্দের লক্ষণ যদি আকাভিক্ত ন হয় তাহ! 
হইলে যাহা আকাকিক্ষত হঈটতেছে অর্থাৎ যাহ! আক্গাকিক্ষত হইতেছে বলিয়। আমরা 
বুঝিতে চাহিতেছি তাহা কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে, এই প্রশ্নের 
দ্বার! ইংরাজীতে বাহাকে ৭55০57051০2, ব1 ব্যাবহারিক লক্ষণ বলে তাহাই অর্থাৎ 
মোটামুটি ভাবে শব্দ কাহাকে বলে তাহাই জানিতে চাওয়া হইতেছে । সুতরাং 
এই প্রশ্নের সহ্ত্তর দিবার উদ্দেশ্যে আমর! শ্রবণেত্দ্রিয় ঝ। কণকে অবলম্বন করিয়া 
আলোচনা আর স্ত করিতে পারি! এইন্দপে আলোচনা! আরম্ভ করার স্মবিধা এই যে, 
কর্ণপদের দ্বার! যাহ! বুঝা হইয়! থাকে তাহা আমাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত। 
কর্ণদ্ধারা যে অর্থ গৃহীত হয় তাহাই শব্দ ৯. এই শব্দকে আমরা প্রথমতঃ ছইভাগে 


ay 





>। শ্রোত্রগ্রহণে! দোহৰ্প: সং শব্দ: ।--বাকাতৃত্তি । 


দর্শনে শন্দপ্রনাণের স্থান ১৯ 


ভাগ করিতে পারি, যেমন বুন্ধিহেহুক ও অবুদ্ধিতেতুক ৷ মেখাদির শব্দ অবুদ্ধিতেতুক 
এবং মযুয্যাদির শব্দ বুদ্ধিতেতুক এই বুদ্ধিছেতুক শব্দকে আবার তুই ভাগ 
করা বায়, যেনল স্বাভাবিক ও কাল্রনিক। উভত্রই ধ্বনিকূপ কারক থাকায় 
ইহার উভয়েই ধ্বন্যাঝ্রক। তবে ইহাদের মধ্যে স্বাভালিক শক হইল বর্ণ বশেষের 
অনভিব্যপ্তক হাস্যক্ৰন্দন ইত্যাদি যে প্রাণিনাত্রসাধারণ শব্দ তাহাই, এবং 
ন্বাদ্যাদির শব্দ, গীতরূপশব্দ ও বর্ণাব্মক শব্দ হইল কাল্পনিক শব্দ । নাধবাদি রাগের 
অভিব্জক নিধাদাদি খর শব্দ গীতিরূপ শব্দ । ধ্বনিবিশেষসহকৃত কণ্ডতালু প্রন্থৃতির 
অভিঘাতজন্য যে অকারাদি. শব্দ তাহাই বর্ণাস্বরক শব্দ । এবং ভেরীমৃদক্গা দির 
শব্দ বান্যাদির শব্দ । এখন, বর্ণলক্ষণ শব্দের শ্যায়-বৈশেষিক মতে” নিন্লরূপে উৎপন্তি 
হয়। আম্মা ও মনের সংযোগের ফলে, তথ! স্মৃতির অপেক্ষায়, বর্ণ উচ্চারণের ইচ্ছ1 
হয়। তাহার পর প্রযর হয় । তাহার ভ্রম্য এবং আত্মা ও বায়ুর সংযোগের জন্য 
বায়ু ক্রিয়াশীল হইয়! উঠে অর্থাৎ বাযুতে কর্শ্ম জন্মে । তখন সেই বায়ু উধ্ব'মুখে ধাবিত 
হইয়া কঠাদিকে অভিহত করে। তখন সেই সেই স্থান ও বায়ুসংযোগের জন্য এবং 
সেই.লেই স্থান ও আকাশসংযোগের জগ্য বর্ণের উংপন্তি হয়। কিন্তু বৈয়াকরণ,* 
মীমাংসক* প্রন্থৃতি দার্শনিকগণ ইহ! স্বীকার করেন ন! । বৈয়।করণগণ বর্ণকে নিত্য 
বলিয়া মনে করেন। ভাহাদের মতে* ধ্বনিভিন্ন শব্দ € যেমন ক্ফোট ) নিত্য, 
সুতরাং বর্ণও নিত্য । এইরূপ মীমাংসকগণও শব্দকে নিত্য বলিয়। মনে করেন। 
আহাদের মতে" নিংস্পর্শ দ্রব্য (যেমন আত্মা) নিত্য, সুতরাং শব্দও নিতা। এই 
সকল দার্শনিকদের মতে” প্রযরপূর্ব্বক শব্দ-উচ্চারণকারী পুরুষন্থ বায়ু নাভিদেশে 
উত্থিত হইয়া, উরসে বিস্তীর্ণ হইয়, কণ্ঠে বিবন্তিত হইয়া, মূর্ধাদিতে আহত হইয়া, 
পরাব্বত্তে বিচরণ করিয়। শব্দকে অভিব্যক্তই করে, স্থষ্টি করে ন।। নৈয়ায়িকগণ 
বর্ণ বা শব্দের নিত্যবাদণ দার্শনিকদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন লা। তাহাদের মতে 
শব্দের উৎপত্তি ও ধ্বংস হয়। ইহ! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং অনুমান প্রমাণের দ্বারাও 

২। বাচস্পত। অভিধান দ্রষ্টব্য 

৩। প্রশত্তপাদভাব্বো শুণনিরূপণ জষ্টবা। 

৪। সৰ্ব্বচর্শপনলংগ্রহে পাণিনিদর্শন প্রইবা । 

৭). এ, জৈমিলিৎর্শন দ্রষ্টব্য ও জৈমিলিসুত্ৰ ১৷:।৬-২৩ সষ্টবা । 

*=। ন্যাদ্দলি্কাস্থমতরী ৷ 

৭। তর্কপ্রকাশ শিতিকগ্ট্ী। 

৮) সঞহক্ধাকসজরী_লৌগাক্ষি ভাস্কর । 


২০ দর্শন 


ইহ। প্রমাণিত করা যায়।» তবে নৈয়ায়িকগণ শব্দের উৎপত্তি কি ভাবে হয় সেই 
বিষয়ে এঙ্গমত নহেন ।১* তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে বীচিতরঙ্গের 
উৎপত্তির সত শব্দের উৎপত্তি হয় । আবার কাহারও মতে কদশ্বকোরকের উৎপন্তির 
ম্যায় শব্দের উৎপত্তি হয়। অর্থ!ং কাহারও কাহারও মতে যেমন প্রথম তরঙ্গের জন্থা 
তাহার অপেক্ষা মহান্‌ এক তরঙ্গ জন্মে, এবং সেই দ্বিতীয় তরঙ্গের ভ্রু যেমন মহত্তর 
অন্ত একটি তরঙ্গ জন্মে, েইরূপ প্রপম শব্দের জন্য বহির্দশদিগবচ্ছিন্ন অন্ত এক শব্দ 
জন্মে এবং সেই দ্বিতীয় শব্দের ভম্য নহত্তর অন্য একটি শব্দ ছন্মে এবং সেই তৃতীয় 
শক্চের জন্য মহত্তর অন্য একটি শব্দ জম্মে ইত্যাদি। এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতে 
বদস্বপুষ্পের সর্ব অবয়বে যেমন যুগপৎ কোরক গুলির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রথম 
শব্দ হইতে দশ দিকে দশ শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাদের হইতে আবার অন্য দশ শব্দ 
দশ দিকে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এই ছুইটি মতের মধ্যে কোনটি অধিক ঘুক্তিসিদ্ধ 
7 তাহা বলা অস্ত্র । সুতরাং এই বিষয়ে আর অধিক আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া 
কেবল এইটুকু বলিলেই চলে যে, নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যহবাদী, তাহার! শব্দের 
তথ! বণে'র উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকার করেন। 
তাহ! হইলে দেখ! গেল যে, স্যায়মতে শব্দের তথা বরণের উৎপত্তি আছে। 
বর্পের উৎপত্তি যাহাদের অধীন তাহাদের নধ্যো বণউচ্চারণের ইচ্ছা একটি । 
অর্থাৎ বণ-টউচ্চারণের ইচ্ছ। ল/ থাকিলে বর্ণের উৎপাত্ত হইত না। এখন 
প্রশ্ন এই যে, বর্ণ-উচ্চারণের ইচ্ছা হয় কেন? আমরা বর্ণ উচ্চারণ করিতে চাহি 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হইল এই যে, বর্ণগুলি নিছক শব্দ নহে । কোনও বণ: 
ব) বণ সমূহ কেবল নিজের অস্তিত্তই ঘোষণা করে না । তাহাদের দ্বারা অর্থ শান্দত 
অর্থাৎ অভিহিত হয়।১১ অর্থাৎ আমাদের কর্ণ” বণণক্ক যে অর্থগ্রহণ করে লেই 
অর্থ আবার অন্য অর্থ জ্ঞাপন করে। তাহারা এইরূপ করিতে পারে কারণ তাহার! 
সংকেত (37৮০1), অর্থাৎ তাহার! কেবল অর্থই নহে. অর্থের জ্ঞাপক সাংকেতিক 
চিহ্ন বটে । অন্থরূপে প্রকাশ করিয়। বলা বায় বে, বর্ণ সমূহ ইংরাম্্রীতে যাহাকে 
9০800 বলে সেই 5০০5৫ বা! ধ্বনিমাত্র নহে, তাহার! পদ বা ৬/০:এ।১১ 
বর্ণ যদি অর্থের জ্ঞাপক হইতে না পারিত তাহা হইলে বর্ণ-উচ্চারণের ইচ্ছা হইত 
না। কোনও বর্ণ যে স্বতন্রভ।বে অর্থাৎ অপর বণের সহিত মিলিত ন! হইয়াই 


21 ক্তায়স্থত্র ২২০৬ ইত)াদি ও ভাহ। ও বা্তক। 

১০1 ভাষ/পরিচ্ছেদ ১৯৯ ও মুক্তাবলী ৷ 

১১॥ শব্দ: শব্দ্যতেইনেনাৰ্থ ইত)ভিথীদছতে আপশাতে 1 ব।২্লছলভাঙ্া ১৪১৪৩ 
১২। বৈশেষিক উপ: ২1১)২১ 
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সংকেতবান্‌ হা! পদ হইয়া যাইতে পারে, ইহ! অনেকে স্বীকার করে ন! । কারণ 
অনেকে পদ বলিতে বণ'লমৃহ বুঝিয়া থাকেন । এই মতে কোনও বণকে পদ হইতে 
হইলে অপর কোনও বর্ণ বা বর্ণসমূহের সহিত মিলিত হততেই হইবে । এখন 
একটু চিন্তা করিলেই দেখ। যাইবে যে, এই নতটি ঠিক নহে । কারণ কোনও বর্ণ 
অপর বর্ণের সহিত মিলিত না হইয়াও সংকেতবান বা অর্থের ভ্ঞ।পক হইয়া যাইতে 
পারে। যেমন "গজ এই অষ্টম স্বরবর্ণটি রক্ষ, দেবনা, দানবমাতা, স্মৃতি, গতি, 
ভৈরব ও দমুজ বুঝাইতে পারে ।১* এইরূপ ‘অং' এই পঞ্চদশ স্বরবণ“টি পরত্র্ধ 
এবং ‘অঃ' এই যোড়শ স্বরবর্ণ টি মহেশ্বর বুঝাইতে পারে ১: অতএব কোনও 
বণকে সংকেতবান্‌ হইতে হইলেই যে অন্য বণ বা বর্ণাদির সহিত 
মিলিত হইতেই হইবে এমন কোনও কথা লাই । “তে পিভক্তযন্তাঃ পদম্‌ ৷” 
(1২৫৮), এই স্থুত্রের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, পদ হওয়ার ভ্তন্য 
ধণের বহর অবিবক্ষিত .১* অতএব পদ বলিতে যদি বণ সমূহ বুঝা হয় তাহ! হইলে 
‘সমূহ’ পদের দ্বারা সচরাচর যাহ! বুঝা হুইয়! থাকে তাহ! বুঝিলে চলিবে ন! । এখানে 
‘সমূহ’ পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে একজ্ঞানবিষয়ভাব । অথব! ম্থুরানাথ যেমন. 
অব্যভিচরিহপদ প্রতিপা্চের চতুর্থ লক্ষণের রহস্য নিণয়কালে সাধ্যাতাবের সকল 
অধিকরণ সলিতে একব্যক্তিবিপক্ষাকেও বুঝিয়াছেন এবং ‘সকল’ পদের দ্বারা অনেক 
ন! বুঝিয়া। অশেষ বুঝিয়াছেন, সেইরূপ আমরাও বর্তনান ক্ষেত্রে ‘সমূহ’ বলিতে আশেষই 
বুঝিতে পারি । অথবা সাহিত্যদর্পণের ভাষাকে অনুকরণ করিয়া বলিতে পারি যে, 
"যখন কোনও বর্ণব। বণ'সমট্টি প্রয়োগার্হ হয় এবং অনস্থিতরূপেও একার্থবোধক 
হয় তখন সেই বর্ণ’ বা বণপমন্টিকে পদ বলে । সংকেতবান্‌ বা অর্থের জ্ঞাপক বর্ণ 
বা বর্পসমপ্রিই পদ। এখন, বণ“ব। বণপমূহ সংকেতবান বা অর্থের জ্ঞাপক হওয়ার 
ন্তন্যই, অর্থাৎ শক্তি ও লক্ষণ।-- এই দুইটি সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধে পদার্থের উপস্থিতির 
সাধক হইতে পারে বলিয়াই, আমর বর্ণ উচ্চারণ করি ব। আমাদের বণ-উচ্চারণের 
ইচ্ছা হয়। পদ যদি পদার্থের উপস্থিতির সাধক হইতে না পারিত তাহা হইলে 
পদের কোন প্রয়োজ্রনই থাকিত না,৯* ব! আমাদের বর্ণ” উচ্চারণ করিবার 
প্রয়োজন হইত না) শুনা যায় যে, ফের্ণাণ্ডে। পে! দ্বীপের বিউবি নামক অধিবাসীর। 

১৩। শব্দকলক্রম ॥ ¢ 

১৪। এ। 

১৫ তে বর্ণা বিচক্ৰান্তাঃ পদম্‌ । বহত্মবিবক্ষিতম্‌ । 

১৬1 বাংস্যায়নভাল্য_-১৷১৷৩ ৷ 
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রাত্রের অন্ধকারে পবস্পরের কথা বুঝিতে পাবে না, অর্থাৎ তাহাদের উচ্চারিত শব্দ 
অর্ব উপস্থত কৰিতে পাবে ন! ৷ ইহ। হইতে আমর! অনুমান করিতে পারি যে, রাত্রে 
তাহার! ক্কোনরূপ কথাবর্ত। বলে না বা রাত্রিকালে তাহাদের বন উচ্চারণ করিবার 
প্রবৃত্তি হয় না এইরূপ পশ্চিম আফ্রিকার ফানেরা রাত্রিকালে শব্দের দ্বারা পদদাখথ 
উপস্থিত করিতে সক্ষম হয় ন। বলিয়া রাত্রিকালে আলাপ আলোচন! করিবার জগ্য 
অগ্সমীপে উপস্থিত হয় (৯৭ অতএ শব্দের দ্বার! অর্থ শব্দিত হয় বলিয়াই শব্দ শব্দ 
বর্ণ’ বর্ণ, পদ পদ। মহাভাব্যুক্কারের ভাষাকে একটু পরিবতিত করিয়া আমরা বলিতে 
পারি যে, ‘গো' উচ্চারণ করিলে সাস্লা, লাহুল, কুকুদ, খুব, বিষাণাদির সংপ্রত্যঘ় হয় 
বলিয়াই ‘গে!’ শক । ‘গে!’ শব্দটি যদি এই সকল পদার্থ উপস্থিত করিতে অক্ষম হইত 
মর্থাং যদি কিছুই উপস্থিত করিতে না পারিত তাহ! হইলে ‘গো!’ কোন শব্দই হইত 
লা। সংক্ষেপে, শব্দ যদি পদার্থ উপস্থিত করিতে ন! পারিত তাহ! হইলে ইহ! 
শব্দই হইত লা এবং ভারতীয় স্ুধীবৃন্দ দৃঢ়তার সহিত ইহাও বলিতে পারিতেন না 
যে “একঃ শব্দ: সন্যগঞ্জাতঃ সুদু প্রযুক্ত: স্বর্গে লোকে কামধুগ, ভবতি ॥?১৮ 
এখন প্রশ্ন এই যে, শব্দ ঝা পদ কি করি! পদার্থ উপস্থিত করিতে সক্ষম হয়? 
এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্বেই সংক্ষিপ্ত ভাবে দিয়াছি। অর্থাৎ আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, শক্তি ও লক্ষণ! এই দুইটি সম্বগ্ধের একটি সম্বন্ধে পদার্থের সম্বন্ধী বলিয়াই 
পদ পদাথ উপস্থিত করিতে পারে। কিন্ত শক্তি কি? লক্ষণাই বা কি? 
প্রথমতঃ পদের শক্তি কি তাহাই দেখা যাউক । অর্থস্মতির অনুকূল পদ ও 

পদার্থের সন্বন্ধকে শক্তি বলে,)> যেমন ঘট বলিলে ঘট বা! ঘট ব! ঘটববিশিষ্ট 
ঘট ইত্যাদি অর্থ উপস্থিত হয়।** ঘট পদের সহিত ঘট ইত্যাদি পদার্থের 
যে ষুখ্য সম্বন্ধ তাহাই ঘটপদনিষ্ঠ শক্তি । এই শক্তি মীমাংসকমতে '্বতগ্ব পদার্থ 
হুইলেও ম্যায়মতে কোনও পদার্থান্তর নহে । প্রাচীন প্যায়মতে “অস্মাচ্চব্দাদয়ন্পে 
বোদ্ধব্য:”,এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ বুঝিতে হইবে, বা “ইদং পদমমুমর্থং বোধয়তু", 
1 Tt is well-established thot the Bubis of the island of Fernando Po 
cannot underStaud each other in the dark. Miss Kengsley in her 
Travels in West Africa told us that among the Fans it was common to 
Propose to goto the firein order to see what people are sayiug.— Stout, 
Mauual of Psychology. 

১৮ । পর্বদন্গনলং গ্রহে পালিনিদর্শন অইব্য । 

১৯2। লিক্ধান্তচচ্লরোদহ, তর্কৰীপিক! ও মুক্তাবলী জষ্টব্য? 

২০) কাযহুম্--২।২৷৬--৯৬, চাষ), বাৰিক এবং সুক্কাবলী ডবা ॥ 
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এই পদ এই অর্থ বুঝাউক, এই ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি । অর্থাৎ পদের দ্বার! পদার্থ যে 
লংকেতিত হয় বা পদ ও পদার্ধের সধ্যে যে সন্বন্ধ সাছে তাহ! অন্বীকার করিনার 
উপায় নাই । কিন্ত এই সন্বদ্ধের মুল কোখায়ঠ কোন ব্যক্তির খেয়াল-খুসীর 
উপর ইহ! নির্ভর করে না।- তাহা যদি করিত তাহা হইলে ভাষার দ্বারা বাবহার বা 
লোকযাআ। নির্বাহ কর বাইত না। এই সম্বন্ধ এমনই হইয়া গিয়াছে ইহাও বল! 
যাইতে পারে না। তাহা হইলে এই সম্বন্ধ আদিল কোথ! হইতে? প্রাচীন 
নৈয়ায়িকগণ এই প্রশ্থের উত্তর দিতে গিল্স ঈশ্বরের ইচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে যে শব্দ যে অর্থে ঈশ্বরের দ্বারা সংকেতিত হইয়াছে তাহ। সেই অর্থই 
প্রতিপাদন করে ।২» এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ষ্টাউটের এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবান_ 
“ভাষার উৎপত্তি কি করিয়া হইল এই বিষয়ে যাহার! পূর্বে লিখিতেন তাহারা 
ভাব প্রক।শৈর জন্য ভাষার ব্যবহার ন! করিয়া কি করিয়া ঘে সম্প্রদায়ের সদস্যদের 
মধ্যে শব্দনিষ্ঠ সংকেতের স্থষ্টি ৪ প্রচলন হইতে পারে তাহ। বুঝিয়! উঠিতে পারিতেন ,_ 
না। এই জন্য প্রায়ই বগা হইত যে, ভাব! ঈশ্বরস্থষ্ট, বা ঈশ্বর প্রকাশিত ।”৭৭ 
মীষাংসকগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বলিয়। পদ ও পদার্থের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
স্বীকার করিয়াছেন । নৈয়।য়িকগণ শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচাবাচকভ।বসস্থদ্ধ 
স্বীকার করেন। ভ্ডাহারা ইহাদের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা! প্রাপ্তিরূপ, পরস্পর 
সংশ্লেষরূপ কোন সন্বন্ধ স্বীকার করেন ন! । তাই বাধ। হুইয়। তাহাদিগকে ঈশ্বরের 
ইচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । নব্য নৈয়ায়িকগণ অবশ্য শক্তি বলিতে 
কেবল ঈশ্বরেচ্ছই বুঝেন না। তাহারা বলেন, আধুনিক কালেও সংকেত যে স্থষ্ 
হইতেছে তাহা দেখিতে পাওয়। যায়। হেমন তাকিকগণ আলোচনাকালে নানা 
পরিভাবার স্থষ্টি করেন। তাই তাহার ইচ্ছান।আরকেই শক্তি বলেন।২* অর্থাৎ 
তাহাদের মতে এই পদের দ্বারা এই অর্থ বুঝিতে হঙ্গবে বা এই পদ এই অথ” 





২১। যঃ শব্ষে। বন্মিত্রৰ্থে ভগবত সংকেতিতা সঃ তমৰ্থম্‌ প্রতিপান্ছুতি | ্ভাগকোম । 

২২ Earlier writers ou the origin of language were much perpiexed 
by the difficulty of explainiug how a conveutiou as to the umeauiug of 
words could be established beetween the members of a conmunity who 
were uor already in possession of nieans of communicating their ideas. 
This difficulty has been frequently used as an argument for referring 
the origin of language to a divine revelation.— Stout. Manual of 
Psychology. 

২৩। মুকাৰলী ভ্রষ্টবা। 


২৪ দর্শন 


বুঝ্ধাউক, এই যে ইচ্চা, ভাহা ঈত্বরেচ্ছাই হউক বা লেশ্বরেচ্চাই হউক, তাহাই 
শক্তি । তাহাদের বাগবৈদক্ষ্য অবলম্বন করিলে বলিতে হয়, এতৎপদজনু/হ" 
প্রকারত!নিরূপিটতৈতদথ বে!ধবিশেষ্যতাশালী যে ইচ্ছা তাহাই শক্তি ।'* 
অথব। তংপদজ্গ্যবোধবিষয়তাহাবচ্চিন্ৰপ্রকারতানিরূপিত বিশেষ/তালম্বন্ধে ইচ্চাবযঁই 
তৎপদের শক্যহ |২৭  বস্ততঃ পদ যে পদাথকে উপস্থিত করিয়া 
থাকে তাহ! অন্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ইহাতে যে ইচ্ছার খানিকটা হাত 
আছে ইহ! অধ্ীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই ইচ্চা যুগ যুগ ধরিয়! 
প্রবহমান যে সমাক্তনন তাহার ইচ্ছা ন! অন্য কোন ইচ। তাহ! নিশ্চিতভাবে বল। যায় 
ন। পু-পু (Pooh-pooh), বাউ-ভাউ (Bow-wow), ভিংডং (Ding-dong) প্রভৃতি 
যে সকল প্রকল্প (৮/০০০৩$5) ভাবার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার ক্ুগ্যা রচনা কর! 
হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই প্রতিট্িত হয় লাই বা অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে তাহার 
আশাও লাই । এই জন্য একটি অতীব জটিল সমস্যাকে সনাধান করিবার আন্তরিক 
ইচ্ছাবশেই যে নৈয়াফিকগণ পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ ব্খ্য। করিবার জন্য ঈশ্বরেচ্ছার 
বা ইচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ইহ মলে করিতে পার! যায় । 

যাহা হউক, পদ ও পদার্থের মধ্যে যে ঝাচ্যবাচকভাবসম্থদ্ধ আছে তাহাই শক্তি। 
উহা কোথা হুইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল তাহা লইয়! নাথ! ঘামাইবার 
প্রয়োজন লাই । কিন্তু এই শক্তিগ্রহ হয় কিরূপে ? শক্তিগ্রহ যে প্রয়োজন তাহ। 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই । এক সন্বন্থীর জ্ঞান, যেমন পদের জ্ঞান, অপর সন্বস্ধীর, 
যেমন পদার্থের, স্মারক হইতে পারে তখনই যখন সন্বন্ষিত্বয়ের মধ্যে কেবল খে সম্বন্ধ 
থাকে তাহা নহে, এই লসশ্বন্ধবিষিয়ে জ্ঞান ব! সম্বন্ধিদ্ধয় এই সন্বন্ধদ্বার1 যুক্ত, এই যে 
জ্ঞান, তাহা থাকে । অতএব পদজ্ঞান তখনই পদার্থভ্ঞান হইতে পারে যখন পদনিস্ভ 
শক্তির গ্রহ হইয়া থাকে বা কোন্‌ পদ যে কোন্‌ পদার্থে শক্ত তাহ! জান! হইয়া 
থাকে। সংক্ষেপে, শক্তিগ্রহ প্রয্নোজল ॥ কিন্ত ইহ! হয় কি ভাবে ? ইহার উত্তরে 
নৈয়ায়িকরা বলির! থাকেন যে, ব্যাকরণ, কোশ, উপমান, আন্তবাকা, বৃস্ধব্যবচার 
ইত্যাদির দ্বারা শক্তিগ্রহ হইন্গা; থাকে ৪২৯ 

প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এই শক্তিগ্রহের উপায় লয়! দ! শক্তিবিশি্ট 


২৪1 অতর্কপ্রকাশে। 
২৪1 আসকুত্থী । 


২৯) শক্তিপ্রহং ব্যাকরণোপমানকোশাপ্তবাক্যাদ্বঃযহারতশ্চ ॥ ব/ক্যন্ত শ্বান্ছিতৃতে বঁদঞ্ডি 
সাছিখ্যত: সিদ্ধপছন্ত বৃদ্ধা ৪ 





দর্শনে শব্দপ্রমাণের স্থান ২৫ 


পদের হে প্রকারভেদ, যেমন যৌগিক ইত্যাদি, তাহ! লইয়াও আমর! কে।ন আলোচনা 
করিব লা। এখানে আমরা কেবল লক্ষণানামক যে অন্ত সম্বন্ধটির দ্বার পদ 
পদার্থ উপস্থিত করিয়া থাকে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন। করেব । স্যায়মতে 
স্ষপকাসঙ্গন্ধ লক্ষণ৷,ং* অর্থাৎ স্ব বা লাক্ষণিক যে পদ তাহার যে শক্য বা বাচ্যার্থ 
তাহার সম্বন্ধই লক্ষণ1। যেমন, “গঙ্গায়াং ঘোষঃ”, এই বাক্যে গঙ্গ। পদের দ্বারা ভগীরথ- 
শ্বাতাবচ্ছিন্ন প্রবাহ বুঝ! হইতেছে না, কারণ এই বাক্য ইদুশ প্রবাহোপরি থে 
ঘোৰের! বাদ করে তাহ। বুঝাইতেছে না। ইহা প্রকৃতপক্ষে ইহাই 
বুঝাইতেছে যে, গঙ্গাভীরে ঘোষের! বাস করে। অর্থাং এখানে স্ব ব। লক্ষণিক পদ 
হুইল গঙ্গ। পদ এবং তাহার শক্য ব। বাচ্যার্থ হইল তগীরথবাতাবচ্ছিন্্ প্রবাহ । এই 
প্রবাহ তীরের সহিত সংযেগলন্বন্ধে যুক্ত। অতএব গঙ্গ। পদের লক্ষণা হইল 
গঙ্গাতীর। এখানে লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন যে, “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” প্রভৃতি স্থলে 
শক্যের সহিত লক্ষ্যের সম্থঙ্ধ হইল সংযোগ । কিন্ত সকল ক্ষেত্রে এই সন্ন্ধকে যে 
সংযোগ হইতে হইবে এমন কোন কথ! নাই । অতএব শ্বশক)দন্বস্ধ লক্ষণ! বলতে 
সংযোগসমবায়াদি যখ।যথ বুঝিতে হহবে। বস্তঃ ইহা হইল শব্দনিরূপিত অথনিষ্ঠ 
শকদবোধপ্রয়োজক শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ ।*” যেই স্থলে তাহ। সংযোগ 
হইবে সেই স্থলে শক্যের সহিত লক্ষ্যের সম্বন্ধ হইবে সংযোগ । যেই স্থলে তাহা 
সমবায়াদি হইবে সেই স্থলে তাহ। হইবে সমবায়াদি। সংক্ষেপে, লক্ষ্য যে কেবল 
সংযোগনশ্বন্ধেই শকে)র সম্বন্ধী তাহ! মনে করিবার কোনও কারণ নাই । যাদৃশ সম্বন্ধে 
লক্ষ্যকে শক্যের সশ্বন্ধী ঝলিয়। মনে করিলে লক্ষণ[র বীজ যে অন্বয় ব তাংপধের 
অন্থপপন্তি তাহ} দূর হইয়া উপপন্তি হয় ভাদৃশ সম্বন্ধই হইল শক্যের সম্বন্ধ বা তাদৃশ 
সম্বন্ধেই লক্ষ্য শকোযের সম্বন্ধী । এই লক্ষণ! ইয়া আমরা আর অধিক আলোচন। 
করি না, বা তাহার প্রকারভেদ, যেমন জহৎ্থার্থাদি, লইয়াও আমর! কোন 
আলে।চসা করিব না। এখানে আমরা কেলব এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, পদ 
যেমন শক্ত বলিয়। পদার্থ উপস্থিত করে ঠিক তেমনই আবার লাক্ষণিক বলিয়াও 
পদার্থ উপস্থিত করিতে পারে: অতএব, যাহা শক্তি ও লক্ষণা এই দুইটি সম্বন্ধের 
একটি সম্বন্ধে পদার্থ উপস্থিত করিতে পারে তাহাকেই পদ বলিতে পার। থায়। 
অথবা শক্যসম্বদ্ধই লক্ষণ! বলিয়া, অর্থাৎ লাক্ষণিক পদও শক্তিব্শিষ্ট বলিয়া, আমরা 
ইহাও বলিতে পার যে, যাহা শক্তিবিশিষ্ট বা শক্ত তাহাই পদ ।২* 


২৭। দুক্তাবলী দ্ৰষ্টব)। 
২৮। স্যায়কোশ । 
২৯) তৰ্কদংগ্রহ ৷ 








দর্শন 


পদ কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখিলাম । এখন বাক্য কাহাকে বলে তাহা 
দেখা যাউক ৷ বাকাকে সাধারণতঃ পদসমূহ বল! হয়। যেমন “আমি' একটি পদ 
কস্তু,“ আবি বাকরণ পড়িতেছি” বা “আমি একটি পদ" ইত্যাদি হইল বাক) । এখন 
এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পদকে বর্ণসমৃহ বলিলে যেমন “সমৃহা' শব্দের 
প্রচলিত অর্থে তাহা বলা হয় না বা যায় না, ঠিক তেমনই বাক্যকে পদসমূহ বলিলে 
‘সমূহ’ শব্দটির প্রচলিত অর্থে তাহা বল৷ যাইতে বা হইতে পারে না। কারণ 
একাক্ষর পদের মত একপদাত্মক, অর্থাৎ যে বাক্য কেবল একটিমাত্র পদের 
দ্বারা গঠিত, বাক্য ৪ আছে। যেমন কোনও ব্যক্তি আগুন বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিলে আমাদের বিশিষ্ট অর্থের প্রীতি হয়। বক্ত। যাদৃশ ইচছ[বশে 'আ গুন" 
শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাদৃশ ইচ্ছার তাৎকালিক সমাপ্তি হয়: আমর! 
যাদৃশ উচ্ছাবশে ‘আগুন’ শব্দটির প্রতি কর্ণপাত করিয়াছিলাম তাদৃশ ইচ্ছার সনাপ্তিও 
হয়। এই প্রসঙ্গে ব্রাড.লির এই উক্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে -“'তুমি একটি 
শব্দ উচ্চারণ করিতে পার ॥ এই শব্দটি তোমার নিকট এবং তুনি ভান যে অপরের 
নিকটও বিশিষ্ট অর্থ বা বস্তসংক্রান্ত বিবরণ বহন করে । অতএব তুমি যদি প্রতারণ। 
করিতে ন! চাহু তাহ! হইলে তুমি নিশ্চয়ই বিচার করিতেছ ব! বাক্য বাঝহার 
করিতেছ ।”** অতএব বাক্য হইতে হইলেই যে একাধিক পদযুক্ত হইতেই হইসে 
এমন কোন কথা নাঈ। একটি পদও বাক্য হইতে পারে। যাহাই হউক, অর্থাৎ 
একপদাস্মরকই হউক বা বন্ুপদাম্মকইই হউক, ৰাক্যও পদের গ্যায় পদার্থ উপস্থিত 
করিতে সক্ষম, অর্থাৎ বাক্যেরও শক্তি আছে । এখন বাক্যনিষ্ঠ এই শক্রিবিষয়ে 
মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখিতে পাওয়। যায় ।*১ মীমাংসক- 
গণের মতে পদসমূহের অন্বয়বিশিষ্টে শক্তি, কিন্তু স্যায়মতে পদসমূহের অধয়ই শক্তি । 
কিন্ত বাক্যের যে পদার্থ উপস্থিত করিবার শক্তি আছে ইহা উভঘ সম্প্রদায়সিচ্ধ। 
এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যার্থ বলিতে পদোপস্থাপিত অর্থসমূহের পরস্পল্প সংসর্গ 
বলিয়াছেন (তর্ককৌমুদ্রী) বা! একপদার্থবান্‌ অপর পদার্থ বলিয়াছেন - (জগদীশ) । 
এই বাক্য হই প্রকার,*২ প্রমাণ বাক্য এবং অগ্রমাণ বাক্য । 


এখন, 





৩০ You may utter a word which convey's to you aud which, you 
know. conveys to others also a statement .about fact. Unless. 
then. you are deceiving. you must be judgiug.— Principles of 
Logic, 2nd Edn., p. 57. 

৩১। তর্কদীশিক। পরষ্টখ্য। 

৩২ তর্কভাবা ও মুক্রাবলী ভষ্টব)। 


দৰ্শনে শব্দপ্রমাণের স্থান ২৭ 


দোষযুক্ত এব; গুপরহিত বাক্যকে অগ্রমাণ বাকা বলে, এবং গুণযুক্ত 
ও দোষরহিত বাক্যকে প্রমাণ বাক! বলে। বাকোর দোষ ঢারিটি এবং 
গুণও চারিটি । ভ্রম, প্রমাদ, সিপ্রলিপ্প। এবং কর্ণাপাটব এন চারিটি হইল বাক্যের 
দৌষ এবং জাকাজক্ষা, যোগ্যতা, সঙ্গিধি ও তাংপর্খ এই চারিটি হইল বাক্যের গুণ । 
যে বাক্য গোবধুক্ত হয় সেই বাকা গুণরহিত হয় এবং যে বাক্য গুণযুক্ত হয় 
দেই বাক দোষরহিত হয়। অর্থাং ভ্রনাদিধুক্ত সাক্য আকাজক্রাদিরহিভ হয় 
এবং আকাজ্াদিযুক্ত বাক্য ভ্রমাদিরহিত হয়। এইরূপ ভ্রনাদিরহিত বাক্য 
আকা দিঘুক্ত হয় এবং আকাক্ষাদিরহিত বাক্য জ্ন।দিযুক্ত হয়। এখন, ভ্রমাদি 
কি? আকাক্ষাদিই ব কি? অতি সহজবোধ্য কারণে এই সকল প্র্বের কোন 
বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। তাই আমর! ইহাদের অতি সংক্ষিপ্ত 
উত্তর দিতেছি । এক পদার্পে অপর পদার্থের সংসর্গারোপ ভ্রম : অবাচ্যে বাচ্যতারোপ 
প্রনাদ ; অন্যথাজ্ঞাত পদার্থের অন্যথা বুঝাইবার ইচ্ছা বিপ্র।লপলা ; এবং শল্দ- 
উচ্চারণের অনুকূল যে তালু প্রস্থৃতির ব্যাপার তৎ-শৃশ্যৱই কণাপাটবহ। পদের 
পদান্তরব)তিরেকে অনমুুভাবকতই আকাকক্ষা; এক পদাথের অপর পদাথবত্ত বা 
এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধই যোগ্যতা, কারণের সন্গিধান বা অঙ্গয়ের প্রতিযোগী 
এবং অন্ুযোগী পদদ্ধয়ের মব্যবধান আসক্তি; এবং বক্তার ইচ্ছাই তাংপর্শ । যে 
সকল বাকা ত্রমাদি দোষযুক্ত ও আকাঙক্ষাদি ণমুক্ত হয় সেই সকল বাক্যই অপ্রনাণ 
বাকা এবং যে সকল বাক্য নাকাক্ষ।দি গুণযুক্ত ও ভ্রনাদি দেষমুক্ত হয় সেই সকল 
বাকাই প্রমাণ বাক্য । 

এখন প্রশ্ব উঠিতে পারে ঘে, শাকছুও্রাদি গুণযুক্ত ও ভ্রনাদি দোষসুক্ত বাক্য 
রচিত হয় কি করিয়!? অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি এইরূপ বাক্যের বক্তা! হইতে পারেন? 
একটু চিন্ত! করিলেই দেখ! যাইবে যে, বে ব্যক্তি তাহার বক্তব্য পদার্থকে সাক্ষাৎ তাবে 
জ্বানিয়াছেন এবং খে পদার্থকে যেরূপে অনুধাবন করিয়াছেন দেই পদার্থকে ঠিক 
সেইরূপে খাপন করিবার ইচ্ছা থাকার জন্য ও উপদেশসামর্থ্য থাকার জন্য 
উৎপার্দিতপ্রবন্ধ হইয়াছেন, তিনিই অর্থাৎ আপ্তই প্রসপ বাকের বক্তা হইতে 
পারেন ।* অন্যর্ূপে প্রকাশ করিয়। বলা যায় যে, অ-তনথ্ত ব্যক্তি কখন ও যথার্থ 
বাক্যের বক্তা! হইতে পারে না। যিনি তবন্ত, তিনিই কেবল এইরূপ বাকে)র বক্ত। 
হইতে পারেন। তিনি তনব্বজ্ঞ বলিয়! তাহার বাক্য ভ্রম ও প্রমাদনামক দোষত্বয়- 
মুক্ত এবং যোগ।তানামক গুণযুক্ত। তিনি যে পদার্থকে যে ভাবে অবধারণ 





৩৩। গ্তাথলুআ ১(১।৭ ভাষ) ও তা৯পরধটীক! ডষ্টবা ৷ 


১৮ দন 


করিয়াছেন সেই পদার্থকে ঠিক সেই ভাবে খ্যাপন করিতে ইচ্ছুক বলিয়া তাহার 
বাকো বিপ্রলিশ্লানামক দোষ নাই, উপরস্ত আকাকক্রা, সল্লিধি ও তাৎপধনামক গুণ 
আছে, এবং ভিলি উপদেশপমর্থ বলিয়। তাহার বাক্যে কর্ণাপাটবনামক দোখষও 
সংক্ষেপে, আপ্তের বাক্যই হইল প্রমাণ বাক্য বা আতগ্ডের উপদেশই হইল 


প্রচীন লৈয়ায়িকগণ ইহ্থাকেই শব্দপ্রমাণ বলিতেন ।** 
তাহাদের 


নাই। 


শন্দপ্রমাণের শব্দ৷ 
লব্যনৈয়াসিকগণ ইহাকে প্রমান শব্দ বলিলেও শব্দপ্রমাণ বলেন না ।* 


মতে শাব্দ বোধের আর্থাহ বাক্যার্থআকানের যাহ! করণ তাহাই শব্দপ্রমাণ । 


(ক্রমশ:) 








৩৪। এ। 
৩৭ । সুক্াবলী ডৱ্তবা । 


স্পিনোজার দশন 
পেৰ্ব্বাম্থ বৃত্তি) 
স্ররত।রকচন্দ্র রায় 


ক্রৰ্স্মন্নী কতি 


আদর্শ চরিত্র € নৈতিক জীবনের আলোচন৷।ই কর্ম্মনীতি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । এ 
পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে হত আলোচন। হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিনটি মত পরিস্ফুট ! প্রথম 
মত গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর বদ্ধমান এবং যীশু খুষ্টকর্তক প্রচারিত। এই নতে 
নকল মান্থষের মূলাই লনান ; আহংসা। পরম ধৰ্ম্ম , অক্রোধদ্ধারা ক্রোধ জয় করিতে 
হইবে ; উপক।র করিয়া অপকারের উত্তর দিতে হইবে ; প্রেনদ্বার! বিদ্বেষ পর।হুত 
করিতে হইবে ; প্রেমই সবথজেষ্ঠ ধর্শ্ম । দ্বিতীয় মত ইহার বিপরীত | ন্যাকিয়াভেলি 

-- - ৪ নিৎসে ইহার প্রচারক । ক্ষনত|-অর্জ্জন এই মতে প্রধান কাজ ও সেই উদ্দেশ 
বলপ্ৰয়োগ প্রয়োজনীয়; মানুষে নামুষে প্রভেদ বিস্তর, সকল মাসুষের মূলা সমান 
হইতে পারে না। শক্তি-অন্দরনের জন্তু ও শসনক্ষনতালাভের জন্য বলপ্রায়োগ ও 
যুন্ধ দমর্থনযোগ্য । এই মতে ক্ষমা হূর্বলতা এবং শক্তি ও ধন অভিয় ॥ তৃতীয়া নত 
সক্রেটস্‌, প্লেটে। ও নারিষ্টটলের । এই নতে স্থানকালভেদে কর্ম্মের দোষগুণ নিণীত 
হয়। কোন কৰ্ম্মই সর্ব কালে ব! সর্ব অবস্থায় নিন্দনীয় নহে, আবার কে।ন কণ্মই 
সর্ব কালে ব। সর্ব অবস্থায় প্রশংসনীয় নহে । কেবল পণ্ডিতের।ই বিচার করিয়। 
বলিতে পারেন, কোন কম্ম কোন অবস্থায় ধর্ম, কোন অবস্থায় অধর্শ্ম ; কখন প্রেমের 
প্রয়োজন, কখন শক্তির প্রয়োজন । জ্ঞান € ধশ্ম ভিন । শ্পিঃন।জ।র কম্মনীতিতে 
এই সকল বিভিন্ন মতের একপ্রকার সম্স্থয় হুইয়াছে। তাহার কম্মনীতি তাহার 
দার্শনিক তের অন্ুগানী ॥ স্বাধীন ইন্ছ। তিনি স্বীকার করেন নাই । মানুৰ যখন 
অলংধ্য বিকারের মধ্য একটি বিকারমাত্র, তখন অন্যান্য বিকারসম্বন্ধে যাহ। সত্য, 
তাহার সম্বচ্ধেও তাহ। সত্য না হইবার কোন কারণ নাই । বস্তুর অস্তুষ্থীন শ্রেচ়ীর 
মধ্যে মানুষ একটি বস্তমাত্র । শ্রেটীর অন্যান্য বস্তু যেনন কাধ্যক[রণশৃদ্ঘুল আবদ্ধ, 
মানুষও তেমনি । তাহার ইচ্ছ। বাহ্য অথব। আভ্যন্তরীণ ক।রণদ্থার। নিয়াস্্রতা মাস্থৃষ 
ঘষে সাপকে স্বাধীন বলিয়। মনে করে, তাহার কারণ নিজের কাধ্যলম্থান্ধে সচেতন 





এ ১ Power. 21 Virtue. 


৩০ দৰ্শন 


হইলেও কার্ষ্যের প্রেরক উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সে অজ্ঞ) নাহ্থষের স্বাধীন ইচ্ছা যখন নাই, 
কাধ্যকারণশ্রঙ্ল যখন নিয়ত ও অচ্ছেগ্চ, ম!সুষের সবস্ত কম্মই যখন এই শৃর্খলে আবদ্ধ 
ও নিয়ত, তখন প্রকৃতপক্ষে কম্মের ভাল-মন্দের, গুচিত)-অনৌচিত্যের, প্রশ্ন উঠিতেই 
পারেনা। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ঘটে, সকল্ই নিয়ত, সকলই ভাল'। 
Eংhicsএর দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৮তম প্রতিজ্ঞায় স্পিনোছ1 বলিয়াছেন, “স্বাধীন ইচ্ছা কোন 
মনেই নাই । বিশেষ কারণএদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়! মন কোল কিছু ইচ্ছা! করে। সেই কারণ 
কারণান্তরদ্বারা নিয়স্ত্রিত।* ৪৯তন প্রতিদ্রায় স্পিনোজা মানুষের ইচ্ছাকে তাহার 
বুদ্ধি হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন । (অনুসিদ্ধান্ত) । বুদ্ধি হায়ের নিয়নে বাধা, ইচ্ছাও 
তদ্ৰূপ । স্পিনোজ্জ। আনন্দকে সর্ব্ম কর্শ্মের লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং সুখের সদ্ভাব 
ও দুঃখের অভাবকে আনন্দ, বলিয়াছেন। সুখ ও ছখ* আপেক্ষিক ; ইহার। 
মানবননের কোনও নির্দিষ্ট অবস্থা নহে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গননের 
অবস্থানাত্র। অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণতর অবস্থায় পরিণতিই স্ুখ। 
505০5এর তৃতীয় ভাগের এম প্রতিভ্ঞায় ল্পিনোজ। বলিয়াছেন, “ম্বকখিয় সায় স্থির 
থাকিবার জরস্য বস্তুর প্রয়াসই* তাহার শ্বরূপ।* চতুর্থ ভাগের ৮ন সংপ্ঞায় আছে, 
ধর্ম ও শক্তি অভিন্ন । মাম্থষের স্বব্ূপই তাহার ধৰ্ম্ম । স্থুতরাং ধর্শ্ম ও স্বরূপে 
অবস্থানের জন্য প্রচেষ্টা ( শক্তি ) একই পদার্থ । যে তাহার সত্তা রক্ষা করিতে যত 
বেশী সমর্থ, তাহাকে তত বেশী 'ধার্শ্মিক’ বলা যায়। (৪র্ঘ ভাগ, ২*তম প্রতিজ্ঞ৷)। 
বাহ কারণদ্ধারা প্রতিহত না হইলে, কেহই যাহ! তাহার পক্ষে হিতকর ও তাহার 
সন্ধার রক্ষার জন্য আবশ্যক. তাহা অগ্রাহ্য করে না। এই আত্মরক্ষার সহস্তাত 
প্রবৃত্তি হইতে সুখামুসন্ধান উৎপন্ন হয় ॥ যাহা কেহ উৎকৃষ্ট ঘলিয়। মনে করে, তাহ! 
অপেক্ষাও উৎকুষ্টতর কিছু প্রাপ্তির আশা ন! থাকিলে কেহ তাহ! অগ্রাহা করে না। 
প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছুই বুদ্ধি দাবি করে না। আপনাকে ভালবাসাই প্রকৃতির নিয়ম । 
স্থতর।ং যাহ! হ্থিতকর, তাহাই যে লোকে আকাকক্ষা করে, ইহাতে অযৌক্তিকতা নাই। 
এই নান্বপ্ীতির উপরই ম্পিনোজার কর্্মনীতি প্রতিষ্তিত। খে নীতি মানুষকে 
শক্তিহীন ও তুর্ববল হইতে শিক্ষা দেয়, তাহার কোনও মুল্য তাহার কাছে নাই । 
আপনার সন্ত! রক্ষ। করিধার চেষ্টাই ধর্শ্মের ভিত্তি। আপনাকে রক্ষা করিবার 
ক্ষমতার উপর মাস্ুষের সুপ নির্ভর করে) নান্ুষ আপনাকে ভালবাসিবে এবং যাহা 
তাহার উপকারী সত্যই উপকারী-_ত।হা প্রার্থনা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক । 
১1 Happiness. ২} Pleasure. SI Pain. 
৪) Eudeavour to persist in its being. 
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স্বকীয় সত্ত৷ রক্ষা করাই যখন ধর্ম, তখন যাহ। নিজের, তাহ! রক্ষার চেষ্টাই ধর্শ্মের 
তিন্তি। যাহ! নিজের, তাহা রক্ষা করিবার সানর্থ্যের উপরই সুখ নির্ভর করে। কিন্তু 
ধৰ্ম্ম তাহার নিজের জন্যই কাম্য; ধর্শ্ম অপেক্ষা অধিক হিতকর এনন কিছু নাই 
যাহা লাভের জঙ্ঘ ধশ্ব কাম্য হইতে পাবে । আত্মরক্ষার ভহ্ বাহা কিছুরই প্রয়োজন 
হইবে না, ইহ! অলম্ভব। বাহিরের বন পদার্থ আনাদের প্রকৃত উপকারী, এবং 
সেই জন্য বাঞ্ছনীয় । আমাদের স্বভাবের সহিত যাহার নিল আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট । 
মানুষ অপেক্ষা মাস্থষের অধিকতর উপকারী কিছুই নই ৷ সনপ্রকুতিবিশিষ্ট ছুইজন 
লোক মিলিত হইয়৷ উভয়ের শক্তিসমন্থিত এক বাঞ্জিতে পরিণত হইতে পারে । 
দুইজনের শক্তি মিলিত হইয়। আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়। পৃথিবীর 
যাবতীয় লোক যদি এক মতাবলম্বী হইয়া মিলিতে পারিত, সকলেই যদি একলা 
হইতে পারিত, সকলেই ঘদি একসঙ্গে তাহাদের সন্ত! রক্ষা করিবার ভ্রম্য চেষ্টা 
করিতে প।র্লিত, তাহ। হইলে তাহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই হইতে পারিত ন1। 
যুক্তিদ্ব।র] চালিত হইয়। মানুষ এমন (কদুই নিজের জন্য কানন! করিতে পারে না, যাহা 
সমগ্র মানব জাতির ছিতকর নহে । “যাহার! ধাম্মিক, তাহাদের যাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যান, 
তাহ! সর্বসাধারণ সমানভাবে ভোগ করিতে পারে।” (৪ ভাগ, ৩৮তম প্রঃ) ॥ 
কেননা যাহ! সমগ্র মানসজাতির হিতকর নহে, তাহা কাহারও হিতকর নহে। যুক্তির 
দ্বারা ত।হাই নিজের হিতকর বলিয়া! বুঝিতে পার! যায়, যাহা সনগ্র নানবজ্ঞাতির 
হিতকর । ইহ! হইতে বুঝিতে পার! যায় যে, স্পিনোছা পরের নঙ্গলের জন্য আহ্ত্ম।হ- 
সর্গ দাবী করেন নাই । সর্ধব্বমানবসাধারণ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিদ্বার! প্রমানিত হয় যে, 
স্বার্থপরতার১ প্রয়োজন আছে । কিন্ত নানুষের প্রকৃত স্বার্থ ও পরের স্বার্থের মধ্যে 
কোনও প্রভেদ নাই । যুক্তিদ্বার। বিচার করিলে যাহা। কাহারও প্রকৃতপক্ষে উপকারী 
তাহা সকলেরই উপকারী । স্পিনোজ। পরার্থপরতার উপর তাহার কর্শ্মনীতের প্রতিষ্ঠা 
করেন নাই ; স্বার্থপরতার উপরও তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে । তিনি চাহিয়াছেন নামুষকে 
যুক্তির পথে পরিচালিত করিতে । সেই পে মানুষ দেখিতে পাইবে স্বার্থপরত। ও 
পরার্থপরতা একই । 
আস্তশক্তিতে অবিশ্ব(সকে স্পেনোজ! বিনতি২ বলিয়াছেন। . মানুৰ যখন তাহার 
শক্তির অভাব কল্পনা করে, তখন ছুঃখিত হয় । (য় ভাগ, ৫৫তম প্রঃ)। পূর্ণতা! হইতে 
অপুর্ণতার দিকে গতিই ছঃখ। স্পিনোজার মতে” আপনার প্রতি অবজ্ঞার+ অর্থ 





31 Egoism. ২) Humility. 


৩। Definition of Emotion wষ্টবJ | 81 Abjectio. 
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আপনার মুল্য কম বলিয়া গণ্য করা দুঃখ প্রাপ্তি হইতে ইহার উদ্ভব । (২৯তম সংজ্1)। 
যে আপনার অতিরিক্ত প্রশংস! করে, যে নিজের ভাল কাজের ও পরের অন্যায় 
কাছের গল্প করে, বে অন্য অপেক্ষা বড় বলিয়। গণ্য হইতে চায় এবং আপনার 
অপেক্ষা উচ্চপদস্থ লোকের মত জ্রাকজ্মকের সঙ্গে চলিতে চায় তাহাকে আনরা 
গধিবত বলি । আবার যে নিজের ক্রটির উল্লেখ করে, কথ বলিতে বলিতে যাহার 
মুখ লাল হইয়! যায়, অন্ঠের গুণ ও কাছের গল করে, অন্যের নিকট নত হুইয়া 
থাকে, মাথা নীচু করিয়। হাটে, ভাল অলঙ্কার অথব। পোষাক পরিধান করে না, 
তাহাকে আমরা বিনীত বলি । কিন্ত এরূপ মনোভাব বেশী লোকের নাই । নানব 
প্রকৃতিই ইহার বিরোধী । যাহাদিগকে খুব বিনীত বলিয়! মনে করা খায়, সাধারণতঃ 
তাহারাই অতিরিক্ত পরিনাণে উচ্চাকাজক্ষী ও ঈব্যাপরতন্ত্র 1” “যে আপনাকে অবজ্ঞ। 
করে ও যে গধিবত, ইহাদের মধ্যে বাবধান অতি সামান্য ।* কিন্তু বিনতির সমর্থন ন। 
করিলেও স্পিনোজ। নস্রতার > প্রশংস। করিয়াছেন । সাহার নতে, গধিবত লোক 
অপরের বিরক্রিদনক ; তাহাদের অপেক্ষা হীনতর যে সকল লোক তাহাদের দিকে 
অবাক্‌ হইয়া তাকাইয়। থাকে, তাহাদিগের সঙ্গই তাহাদের প্রিয়। তাহারা অবশেষে 
এট সকল লোকদ্বারাই প্রত।রিত হুয়। গধিবত লোক চাটুবাক্যদ্থার৷ যত প্রতারিত 
হয়, অস্যে সেরূপ হয় না। 

এই পধ্যন্ত যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে স্পিনোজ[র কশ্মনীতি শক্রিমূলক ঝলিয়। 
প্রতীত হয়। তাহার মতে, যাহা শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাই ধন্ম, যাহাতে শক্তির হাস 
হয় তাহা অধৰ্শ্ম। কিন্ত এখানেই তাহার কর্ম্মনীতি পরিসমাপ্ত হয় নাই । মানুষের 
মধ্যে ঈর্ধ/। বিদ্বেষ, পরলিন্দ। ও দ্বপার বাহুল্য দেখিয়! তিনি ব্যথিত হইয়ছেন। এই 
সমস্ত চিত্তাবেগের ফলে মানুষ মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ইহাদের উচ্চেদ ব্যতীত 
সমাজের মঙ্গল অলম্ভব । তিনি বলিয়াছেন, দ্বণ! প্রেমদ্ধার! বিদূরিত কর! যত সহজ, 
্বণাদ্ধারা বিদুরিত কর! তত সহজ নহে । অন্যের স্বণ। হুইতে দ্বণা পুষ্টিলাভ করে । কিন্তু 
দ্বণার বিনিনয়ে যদি দ্বনাকারীকে প্রেন দান করা যায়, যদি স্বপাকারীর বিশ্বাস 
উৎপন্ন কর। যায়, তাহা হইলে ঘ্বণাকারীর মধ্যে দ্বপা ও প্রেমের ছচ্ৰ 
উপস্থিত হয়। কেননা প্রেমের উৎপাদনই প্রেমের ধর্শ্ম । এই দ্বন্দ্বের ফলে দ্বার 
তেজ ক্রমশঃ দুর্ববল হুইয়া আসে । নিজের অপকর্ষভ্ঞান ও ভয় হইতে স্বণার উৎপত্তি 
হয়। যে শক্রকে পরাজিত করিবার সানথ্য আমাদের আছে বলিয়া আমর! বিশ্বাস 
করি, তাহাকে আমর! স্পা করি ন। স্বনাদ্ধারা বে দ্বণার প্রতিশোধ লইতে যায়, 


2 Modesty. 





5 স্পিনোজার দশন ৬৩ 
হুঃখ ভিন্ন তাহার অন্য কিছু লাভ হয় ন{। কিন্তু প্রেমদ্বার! যে দ্বলা বিদূরিত করিবার 
চেষ্টা করে, লে বিশ্বাস ও আনন্দের লছিত দ্বণার বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে ৷ গ্ৃণাকারী সংখ্যায় 
এক জন হউক, অথবা বহু হউক, সে সকলের দ্বনার বিরুদ্ধেই (প্রমাস্বদ্ধার! বুদ্ধ করিতে 
সক্ষম । ভাগ্যের সহ।য়তার প্রয়োজন তাহার হয় না। যাহার! তাহার নিকট 
প্রহৃত হয়, তাহার! সানন্দে আত্মসমর্পন করে ॥ “পরের মন অন্বন্ধার। জয় কর! যায় 
না। প্রেম ও উদাধ্যদ্বারাই মন বিজিত হয়।" 

কিন্তু প্রেমের নহব বিত হইলেও শ্পিনোভার কশ্মনীতি দুখাতঃ জ্তানমূলক । 
তাহা খুষ্টের ' পবর্বতশিখরে উপদেশ”? অপেক্ষা সক্রেটিস্‌.ও প্রেটো-কর্তুক অধিকতর 

- প্রভাবিত । “প্রজ্ঞাকর্তৃক চালিত হইয়া! যাহাই করিতে আমরা চেষ্টা করি, তাহা 
বুঝিবার চেষ্টাভিয় আর কিছুই নহে । মন যখন প্রন্তার ব্যবহার করে, তখন যাহ! 
বুঝিবার সহায়ক, তাহ! ভিন্র আর কিছুই হিতকর বলিয়া গণ্য করে না। স্ৃতর।ং 
বুঝিবার এই প্রচেষ্টাই ধর্মশ্মের প্রথন ও একমাত্র ভিত্তি ৷” (৪ ভাগ, ২৬তন প্রঃ) । তাই 
স্পিনোজ! কর্মের প্রবর্তক বিভিন্ন মানসিক আবেগের ব্যাখা! করিয়াঙেন। তিনি 
বলিয়াছেন, “বিভিন্নমূখী বায়ুতাডিত তরঙ্গের হ্যায় থাহা কারণদ্বার! লান। দিকে চালিত 
হইয়া আমর! আমাদের কার্য্যের পরিণাম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া! পড়ি । আমরা ভাবি 
যে, চিত্তাবেগ হখন প্রবলতম হয় তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত 
হই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবলতম চিন্তাবেগ আমাদিগকে অতিতম লিজ্রিয়তার 
মধ্যে নিক্ষেপ করে। কেননা, পৃর্ববপুরুধ হইতে প্রাপ্ত কোনও প্রবৃত্তি অথব1 
চিন্তাবেগের শ্রোতে পতিত হইবার অচিরকাল পরেই প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হুয়। 
এই প্রবৃত্তি ও আবেগের ঘাত এবং প্রতিঘাতের মধো আমরা আবাদের 
তদানীস্তন পারিপাস্মিক অবগ্থ। হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি। ইহার ফুল 
সেই অবস্থায় যাহা কর! উচিত, তাহা ভাল ভাবে করিয়া উঠিতে পাবি ন।। সহজাত 
প্রবৃত্তিসমূহ কর্মের উৎকৃষ্ট প্রবর্তক বটে, কিন্ত তাহাদের নেতৃহ বিপচ্দছনক। কেননা, 
প্রত্যেক সহঙ্জাত প্রবৃত্তি তাহার নিগ্জের পরিতৃপ্তির অন্ুসঙ্ধ।ন করে, সমগ্র পুরুষের 
দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। অসংযত লোভ, কলহ্বপ্রিয়ত। এবং কামুকতা হইতে কত 
লোকের সর্বনাশ হইয়াছে । এই সমস্ত প্রবৃত্তির অধীন হইয়। লোক তাহাদের দাসে 
পরিণত হইয়াছে । যে সমস্ত চিত্তাবেগন্ধারা! আমর! প্রতিদিন আক্রান্ত হই, শরীরের 
বিশেষ বিশেষ অংশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ । এই সম্বদ্ধ অংশভিয্ন অন্যান্য অংশের 
সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি সামান্য । এই ভন্যই এ সকল [িন্তাবেগ অতিরিক্ত হইয়া 
পড়ে, এবং মনকে এক বিষয়ের চিন্তায় এত ব্যাপুত রাখে যে, অন্যান্য বিষয়ের চিন্তার 
অবলর তাহার থাকে লা । যদিও মাধ বহু চিন্তাবেগের অধীন হইতে পারে, এবং 
সর্বদা একটিমাত্র চিত্তাবেগের অধীন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া বায়, তথাপি এ 

- প্রকার লোকেরও অভাব নাই, ষাহাদের মন হইতে কোনও বিশেষ চিত্তাবেগ কিছুতেই 
বিদুরিত হয় না। কিন্ত দেহের কোনও একটি অংশ অথব। মাত্র কয়েকটি অংশের 
সুখ অথবা দুঃখ হইতে যে কামনার উদ্ভপ হয়, তাহ! মান্ুঘের কোনও মঙ্গল 
সাধন করে না। (৪র্থ খণ্ড, ৬০তম প্রঃ) । (ক্রমশঃ) 


>! Sermon on the Mount. 
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জড় বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় ইশ্দিচগ্রাহা গুণাবলী যাহ! স্থান কাল জুড়িয়া 
থাকে । ইহাদের অতীত ও অধিষ্ঠান যে জড় তাহা বুঝায় না; তাহা একটি 
পাভ্তিত্যজ্্ তব। এই দ্বিতীয় অর্থে যখন বলি 'ক'-এর ধণ্ম 'খ’, তখন ‘ক’ 'খ' হইতে 
ভিন্ন; প্রথম অর্থে কিন্ত বুঝায় ‘ক’ ও খ” একই বন, শুধু 'ক'-তে 'খ’ ব্যতীত অন্য 
আরও ধর্শ্ম থাকিতে পারে; যাই হোক, এই সাধারণ অর্থে জড় এই বিশ্বের কারণ 
বা মূল হইতে পারে না। কারণ বিশ্বে এই স্থানকালপরিব্যাপ্ত ইন্সরিয়গ্রাহা ধর্শ্ম 
সকল ছাড়াও অপর একটি বস্ক আছে যাহ। এই ধশ্সকলকে প্রত্যক্ষ করে এবং 
তাহাদের উপর কাধ্য করে এবং যাহার চিন্তা, ভাব প্রভৃতি আছে। ইহ! 
চেতনা । এই চেতনা জড়ছ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, কারণ জড় চেতনার 
প্রত্যক্ষের ও কার্য্যের বিধয়বস্য এবং বিষয় কখনও বিষয়ীর স্থান লইতে পারে লা। 
আর চিন্তা, ভাব, সংবেদনা ও কল্পন|_ইহ।রাও জড়গত হইতে পারে না, কারণ ইহারা 
কোন স্থান অধিকার করে না। জড় ইহাদের কারণ হইতে পারে না, স্থানমুক্ত কোন 
বন্ধ স্থানবিশিষ্ট বস্তুর সহিত কাধ্যকারপস্থত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। এই সখ 
কারণে জড়বাদ ( সাধারণ অর্থে) গ্রহণীয় নয় । 

জড় বলিতে পণ্ডিতসমাজে ইন্দ্রিয়াতীত একটি অধিষ্ঠানকে বুঝায়। তাহ! 
ইন্ড্রিয়গ্রাহা ধর্মসকলকে ধারণ কয়! থাকে । জড়ের এই ধারণাটি বার! চেতনাকে 
ব্যাখ্যা কর! আপাততঃ সম্ভব হয় এই কারণে যে, এই জড় বস্তু রহস্যময়, এবং 
ইহ! কি করিতে ন! পারে? যাই হোক্‌, প্রথনতঃ দেখিতে হইবে, এই বন্য 
জড়ের ধর্ম্মগুলিকে ধারণ করিতে সমর্থ কি না; পরে ইহা চেতনার ধণ্মগুলিকে কিরূপে 
আত্মসাৎ করিতে পারে দেখ। যাইবে ॥ 

ইল্সিয়াভীত কোন বিষয়বস্তু এমনিতেই সন্দেহক্ষনক এবং তাহার উপর ইহার 
সহিত ইন্সিয়গ্রাহ্ন বস্তুর সম্বন্ধটি রহস্যময়। এই বস্তু কিরূপে জণ্তধশ্ম গুলিকে 
ধারণ করে তাহ। কল্রনার অতীত। বলা হয় যে, এই বস্তু ধর্্মগুলি হইতে 
আপাতদৃষ্টিতেই ভিন, স্বরূপতঃ নয়; ইহারা এই মূল বস্তুর বিভিয়্ আকার বা কপ 
মাত্র । তাহ। হইলে প্রশ্ন হয়, এই আকারবিহীন বস্তুতে আকার ব। বাপ প্রথম 
কোথায় ও কখন আসে । যদি কোন বিশেষ সময়ে ব। ভাগে ইহা প্রকাশ পায়, তাহা 
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হইলে প্রশ্ন হয়, এই পক্ষপাতিবের কারণ কি? এই সব সমসা! হইতে 
নিক্ষতির জন্য বল যাইতে পারে যে, এই মূল বস্তু একেবারে ইন্দিয়ঞ্রাহা ধশ্্মবিহীন 
নহে, , ইহার কয়েকটি ধৰ্ম্ম আছে। ইথার বা পরমাণু বা দেশ-কালকে 
জড় বন্তু ও বিশ্বের মূল হিলাবে দেখ! হইয়! থাকে । কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে 
যে, এত ধর্টের মধ্যে কোন বিশেষ কয়েকটি কেন মূলগত হইল এবং আমনর। কি 
ইহাদেরও মূলে যাইতে পারি নাঃ একটি পরমাণুর আর ভাগ হইবে ন! কেন? 
ইহার ঠিক একটি বিশিষ্ট আয়তন ও ভর হইবে কেন? যদি কোন অথণ্ড বস্মকে 
(যেমন ইথারকে? মূল বস্তু বলিয়! পরিগণিত করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, 
ইহার কম্পনদ্বার রূপবৈচিত্র্যর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই কম্পন ঘনতার তারতম্য বুঝায় 
এবং ইহা বুঝিতে হইলে বস্যকে খণ্ডিত মনে করিতে হয়। বস্তুর কণাগুলির কমবেশী ঠাসা 
হইতেই এই ঘনতার তারতম্য হয় । সুতরাং এই অখণ্ড বদ্বর ধারণ! আমাদিগকে 
খণ্ডিত বস্তুর দিকেই লইয়! যায়, এবং খণ্ডিত বস্তুর সমস্াগুলি পৃবেধই দেখিয়াছি । 
বস্তকে কতিপয় ধশ্মসমন্থিত মনে করার এই সমস্ত দোষ দেখিলাম । ইহা ছাড়াও অন্য 
দোষ আছে। যেমন, কয়েকটি ধৰ্ম্ম হইতে অপর যর্ম্ম গুলি কিন্ধপে আসে তাহ! অজ্ান। । 
যেমন ধর্শ্মবিহীন বস্তু হইতে ধশ্মসকলের আবির্ভাব বুঝ। যায় লা তেমনি কোন ধর্ম্ম- 
সমষ্টি হইতে নতুন কোন ধশ্মের উৎপন্তিও রতস্তাময় । নতুন ধর্্মর্টি পুরাতন ধর্থসকলের 
কোন “বিশেষ সম্বন্ধ” এইতে উৎপন্ন, ইহ! বলিলে কিছুই ব্যাখ্যাত হয় লা, ব্যাপারটির 
বর্ণনামান্র হয়। সুতরাং কয়েকটি ধন্মকে সকল ধর্শ্মের মূল ভিত্তি না বলিয়া 
তাহাদের অধিক পরিব্াপ্িনাত্র বলাই সঙ্গত মলে হয়। 
এখন দেখা। গেল যে, জড়কে কোন মূল বস্তু বলিলে দার্শনিক বিচারে বা সমশ্বয়ে 
কোন সুবিধা হয় না, সাধারণতঃ যাহাকে জড় জগৎ বলে তাহাকে বুঝিতেও 
সহায়তা হয় না; কজলা হিসাবে কিছু সাহায্য হয় কিন্তু বিচারে অনেক দোষ 
ধরা পড়ে। এ হেন আড় চেতনাজগততে কেমন করিয়। ব্যাখা! করিবে? ইহ? শুধু 
সম্ভব হয় তখনই যখন আমরা এই মূল বস্তুটিকে নালা গুণে ভূষিত করি এবং তাহার 
দ্বার! ইচ্ছামত দাশলিক কর্তব্য করাইয়া লই । ইহা। আমাদের কল্পনাকৃত বস্তু এবং যে 
সমন্বয় আমরা! দেখি-তাহ! কাবাক, দার্শনিক নয়। কারণ সুস্পষ্ট । যদি ধর্শ্ম।তীত 
মূল বস্তুকে লই, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, তাহ! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধন্মস কলকে 
উপংয় করে এবং তাহাদের প্রত্যক্ষ করায়; তাহ! দেশকাল-সাপেক্ষ বহির্বস্তর কারণ- 
স্বরূপ এবং দেশকাল-নিরপেক্ষ চিন্তা, ভাব, উত্তেজন! ও কল্পনার উৎস। ইহ 
দার্শনিকের পক্ষে ছুক্ধর ॥ কারণ, প্রথমতঃ, বিষয়-বিষয়ীর মূলগত প্রভেদকে উপেক্ষা 
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করা যায় না; এবং, দ্বিতীয়ত: কাধ্যকারণসম্পর্কটি দেশকালের বাহিরে আরোপ 
করা কহিন। যদি কতিপয় ধশ্মবিশিষ্ট বস্তুকে মূল ধরিয়া লই, তাহা হইলে জড় 
জগতের ব্যাখ্যার কিছু সুবিধ! হয়, কারণ অগ্ততঃপক্ষে ধর্দসকলের পারস্পলিক 
সন্বদ্ধ ইহার দ্বারা বপিত হয়, যেমন বিজ্ঞানে দেখ যায়। কিন্তু এই ইল্লিয়- 
গ্রাহা মূল বন্য কখনও চেতনাজগতের মূল হইতে পারে না। কারণ এই মূল 
বস্তুটির সমস্ত আকার-বিকারই ইলন্ডরিয়ঞ্রাহ ও দেশকালস।পেক্ষ ; ইহা কোনক্রমে 
চেতনায় বূপাস্থরিত হইবে এই কল্পনা কর! খুব কঠিন । ধর্শ্মবিহীন, ইন্স্রিয়াতীত 
বস্তটির সম্বন্ধে এ কল্পন। করা এত কঠিন নয়। যাহার সম্বন্ধে বিশ্েষ কিছু জানিন। 
তাহার সম্বন্ধে একট! বিশেষ রূপাস্তর কজরনা কর! তেমন কঠিন নঘ্ব যেমন কঠিন এমন 
বস্তার সম্পর্কে এই রূপান্তর কল্পন। কর! যাহার সম্বন্ধে আমর কিছু জানি। সুতরাং 
অনুপরমাণু বা ইথার-কম্পনের একটী বিশে সংঘটনে যে চেতনার স্থ্টি হইয়াছে এ 
ধারণা বিচারগ্রাহা নয়। চেতনা যে জ্ঞড়-নির্ভর তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানে কোন 
প্রঙ্গারেই প্রমাণিত হয় না। ইহার দ্বার! বড়জোর ইহা! প্রমাণিত হয় যে, মন্তিক্ষ 
ভড়বস্ত । কিন্ত ইহার উৎপত্তি স্তড়ে নহে, কারণ ভ্রড়বন্থর কোনও অভিপ্রায়পুর্ণ সংগঠন 
ব( বূপপরিগ্রহণ চেতনাব্যতীত বুঝা যায় না। মন্তিক্ধ বাজীব কোনটিই য।প্রিক 
উপায়ে তৈয়াতী হয় নাই। প্রথমে পৃথিবী অগ্নিময় থাকায় ফোন আীব ছিল লা এবং 
পরে নানব আসে ও তখনই চৈতন্য আসে- এই যুক্তিছ্বার! জড়বাদ প্রমাণিত হয় লা। 
কারণ প্রথনতঃ ইহ! ধরিয়া লয় যে, চেতনা মন্তি্ধনির্ভর, অশরীরী আত্মা 
যোগীদের ভুত-ভবিষযতের জ্ঞান এবং আমাদের তথাকথিত অন্ঞান অবস্থায় চেতনার 
অবস্থিতি-_এই সব প্রস্গাপ করে যে, চেতন? তাহার অন্ডিত্বও কিছু কার্ধে)র জন্য (যেমন 
স্মরণ) মন্তিক্-নির্ভর নয়। থ্িতীয়তঃ, এমন সনয় ছিল যখন কোন মানব ছিল না 
ইহা বলা তখনই যায় যখন আমরা এ অবস্থাটিকে কল্পনা করি এমন ভাবে যেমন 
একটি মানব এ অবস্থায় করিত। এই কারণে যুক্তিটি আত্মবিরোধী । ইহা 
হইতেই বুঝা যায় যে, চেতনাকে জড় প্রকৃতি হইতে আহরণ কর। নিজের ছায়াকে 
ডিঙ্গাইয়। যাওয়।র মতই অসম্ভব । 
এখন দেখ। গেল, জড়বাদ যুক্তিসঙ্গত নহে । কিন্ত চেতনার সহিত তথাকশিত 
জড়জগতেন সম্পর্ক সুস্পষ্ট, কারণ জড়ধশ্মগুলি চেতনাদ্বারা প্রত্যক্ষ হয় এবং 
চেতন! ইহাদের উপর কার্ধ্যও করে, যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গচালন। ও ইহাদের মাধ্যমে 
অন্যান্য জড়বন্চালন!। তা হলে কি চেতনাই জড়ের মূলে 2 
এক প্রকার চেতনার কল্পনা" কর! হয় যাহাকে আমরা জ্রড়োত্তর (para-marerisl) 
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বলিতে পারি এবং যাহাদ্বার! মনস্তাত্বিক অনেক ব্যাপার ব্যাখ্যাত হয়] ইহাকে 
আনেক সময় চেতনার স্বরূপ বলিয়া তুল কর! হয়। জ্ঞান, কর্শ্মপ্রেরণা, প্রবৃত্তি 
1 ইত্যাদিকে একরূপ বিশেষ বিষয়বস্বর ব্যাপার মনে কর? হয় এবং ইহাদের হার। 
আমাদের অভি প্রায়পূর্ণ বা বুদ্ধিযুক্ত কারাল্মৃহ ব্যাখ্যাত হয় । তাহা ছাড়া আমাদের 
ভাব, ভাবনা, কল্পনা, দংবেদনাকে এই মানসিক পদার্থের বিকারকূপ কাধ্য বলা হয়! 
চেতনার এই ধারণাটি ভুল । কারণ জ্ঞান, কর্ম্মপ্রেরণা, প্রবৃত্তি - ইহার! ব্যাপার বা 
ঘটন1 নহে যদিও ইহ।দিপকে এইরূপেই কম্রলা করা হইয়া থাকে এবং ইহাদিগ।ক 
বোধপুর্ণ কর্শ্মেত.বা ব্যবহারের কারণ বল! হয়। ইহারা ব্যাপাররূপে প্রত্যক্ষ হয় না 
এবং যদি ইহার! ব্যাপার হইত, তাহা হইলে ইহাদের কারণ কি সে প্রশ্নও উঠিত এবং 
এই কারণমালার শেষ হঈত না । তাহ। ছাড়! ইহাদের সহিত সাধারণ দেশসাপেক্ষ 
বহির্ধ্যাপারগুলির কার্ধাকারণসপ্বন্ধটি রহস্যময় । কারণ এই সম্বন্ধটি আমর! সাধারণ 
' দেশক।লসাপেক্ষ বিষয়বস্তুর মধ্যেই দেখিতে পাই । বাস্তবিক হার! ব্যাপার 
নহে, বরং বহি্যাপারগুলির বিশে বিশেষ সংগঠন বা সমাবেশের নাম মাত্র এবং 
তাহাদের কারণ এই অর্থে যে অর্থে দাহাতা কাঠের অগ্নি সংযোগের পর হুলিয়। ওঠার 
কারণ । ইহাদিগকে বহি্ব্যাপারের কারণ (০৪3) ব! প্রবর্তক ন! বলিয়া হেতু 
(553০০) বলা উচিত । যাই হোক, ইহার! কোন বিশেষ জগতের ব্যাপার নহে । 
অস্তলেণক বলিয়া সত্য সতাই কোন বহিলেণকের প্রতিযোগী বা সমান্তরাল লোক বা 
দেশ নাই । মানসিক ভাব, ভাবনা ও সংবেদনাগুলি ব্যাপাররূপে্ট পরিলক্ষিত হয় 
কিন্ত ইহারা প্রতাক্ষজ্ঞালের বিষয়বস্ত ঝলিয়। মনে হয় না। আর কলপনাবস্তগুলি তে! 
অবিষয়রূপেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই ব্যাপার গুলির কারণ নির্দেশ করিতে 
হইলে আমর। দেই রূপেই অগ্রসর হইতে পারি ন! যেরূপে কোন বাহ বিষয়বস্তুর 
সন্বন্ধে হই । অর্থাৎ ইহাদের কারণ কোন বিষয়বস্ত হইতে পারে ন!। ন্তরাং 
চেতনা কোন বিষয়বস্তু হইতে পারে না। 
চেতনাকে বস্ত জান না করিয়া উহাকে নিছক বিষয়িকূপে বুঝিলে মলস্তবের 
সমস্কাগুলি নুষ্ুভাবে বিচার করা যায় । আমি জানি, কণ্মে প্রবৃত্ত হই এবং আমিই 
ভাব, ভাবনা, কল্পনা ও সংবেদনার কারণ । এই “আমি”কে অস্বীকার করতে পারি না। 
আমার মধ্যে কোন বশ্য এই সব করিতেছে ইহা! মনে করিলেই যত সমস্য! দেখ! দেয় 
এমন আত্মাতে বিষয়ভাবৰ আরোপ আমর! কল্পনায় করিয়! থাকি যখন ভ।মানুক ভুত 
ব! ভবিষ্যতে কোন কাধ্য করিতে দেখি । তবু আমরা একথ! ভুলি না যে, এ ব্যক্তিটি 
= 'আমি'ই, যাহাকে বিষয়িক্রপেই জান! যায়, বিবক্পবূপে নয় । এখন এই অবিষয় 
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আমিই চেতনার স্বরূপ এবং ইহাকে ‘আনি'-দ্বারাই ব্যক্ত ক্র! যাগ । তোমান বা 
তাহার চেতনাকে আমি জানি আমার চেতনার সাহায্যে, সহামুহুতির দ্বারা । এই 
চেতনাই সব সজ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভাব, ভাবন!, কজন! ও সংবেদনার মূল। ইহ! আকাশ- 
কুস্থমের স্যায় অবস্ত নয় । উহার অস্তিহ সন্দেহাতীত ॥ ইহ সৎ যদিও ইহার আব্ভিহ * 
বিষয়বস্তুর অস্তিষের খত নহে । | 
এখন এই বিহয়ী কি জড়ের মূলে ? ‘আমি'-রূপে যে চেতনাকে জানি তাহ! কি 
জড়ের কারণ হইতে পারে এবং তদ্ছার! কি জড় ব্যাখ)াত হইতে পারে? সাধারণতঃ 
যে ‘আনি'কে জানি তাহ। জড়কে জানায় ও জড়ের উপর কার্যযও করে, কিস জড় 
তাহ? হইতে প্রস্থত বা তাহ।র দ্বার! নিয়ন্ত্রিত, এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যক্ষ দর্শনের 
বিবরকে আনার রচনা বলিব।:লনে হয় ন! যেন হয় আমার কল্পনার বিষয়কে 
ইহাও জানি যে, আমার ও সকলের চেতনার বাহিরেও অনেক বিষয় আছে । 
প্রত্যক্ষজ্বান বিষয়কে প্রকাশ করে, স্থজন করে না. [| 
তাহ! হইলে এই চেতলাদ্বারা জড় ব্যাখ্যাত হইতে পারে ন1। অথচ জড় ও 
চেতনা যদি একেবারে বিভিন্ন হইত তাহ! হইলে আনার জড়ের প্রত্যক্ষ চ্যান ও 
জড়ের উপর কাৰ্য্য সম্ভব হইত ন! । স্থতরাং এইরূপ মলে কর! যাইতে পারে যে, 
জড়ের কারণ যে চেতনা তাহা আমার সাধারণ চেতনার একটি প্রকারবিশেষ হষ্টবে। 
আমার মধ্যে আনার অজ্ঞাত একটি চেতনার উচ্চস্তর আছে এবং আনার কাছে 
যাহা আনা-নিরপেক্ষ জড়বস্য বলিয়! মনে হয় তাহা 'এই নিজ্ঞ1ন চেতনার কল্পান।- 
মাত্র_এইকুপ ভাবিলে চেতনাকে জড়বস্যর মূল মনে কর! যায়। এই নিচ্জা্ন 
চেতনা-স্তরটিকে বর্তমানে প্রকল্প (॥ypothesi5)-রূলপে স্বীকার করিয়া লইতে 
বাধা নাই । পরে ইহার প্রমাণ বিচার কর! যাইবে । 
এই উদ্কতন চেতনা নাব্ধিক, কারণ ইহার কল্পনাগুলি আমাদের সকলের 
ব্যবহারিক চেতনায় একই বস্তুরাশি বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা যেন এই বৃহত্তর 
চেতনার ছারা চালিত; উহা! অস্তরাল হইতে যাহ! দেখাইতেছে বা করাইতেছে 
আমরা তাহাই দেখিতেছি বা করিতেছি । বিষয়ের বিষয়তা রজ্ছুতে সর্পের গ্যায় 
সায়াকৃত ব। আরোপিত । ইহার কারণ আমাদের ব্যাবহারিক চেতনার উর্ধতন 
চেতনাসন্বন্ধে অজ্ঞানত| ব ভ্রম যাহা এই উদ্ধৃতন চেতনারই স্থষ্টি। এই চেতনাই 
আস্মবিশ্মত হইয়। ব্যাবহারিক চেতনার স্তর হইয়া থাকে এবং আপনারই কল্পনাঞ্চলিকে 
বাহ, আস্মনিরপেক্ষ বন্ত মনে করে । ব্যাবহারিক চেতন! তাহার প্রত্যক্ষে ও কর্শ্মে * 
এই অতি-চেতনার ছারাই চালিত হয় । কিন্তু তাহার নিজন্ঘ কল্পনায় এই ব্যাবহারিক ১ 
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চেতন! স্বাধীন। ভাব, ভাবনা! ও লংবেদনায় প্রত্যক্ষজ্ান, কম্ঘপ্রেরণা ও নিজন্ব 
কল্পনার সংমিশ্রন হয় । সুতরাং এই সব ব্যাপহরে ব্যবহারিক চেতন৷ কিছুট! স্বাধীন 

ও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ) 

-* আমাদের কল্সনা-ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে চেতলাদ্বান জডের স্যজন চিন্ত! করা 
সম্ভব -হয় । জড় নূতন কিছুর স্থষ্টি করিতে পারে না, তার কপান্তরই ঘটে । 
কিন্তু ঘষে চেতনাগ্থার! জড়ের স্যজ্ষন হইতে পারে তাহা সাধাবণ চেতন। নহে দেখা গেল, 
তাহা 'অতিভেতন1। যদি এই অতিচেতনার অস্তিত্বের একনাত্র যুক্তি হইত এই 
যে, ইহা জড় ও চেতনার এক্য সাধন করিতে সহায় হয়, তাহ! হইলে ইহার ম্ণ্য।দ। 
তেমন হইত ন|। ইহ। ছাড়াও কি অস্ত কোন যুক্তি ইহার সপক্ষে আছে ? আমরা 
বলিব, আছে-__ 

(১) চেতনার স্তর ও নিজ্ঞান চেতনা লইয়। সন্দেহ উঠে। কিন্তু এই স্তর 
যে আছে তাহার প্রমাণ আমাদের দ্বপ্রৎ আমদর্শন, আত্ম-আঅতিভাবন (aut০-5Uu৪৪e5- 
8০5) । আমরা ব্যাবহারিক চেতনাক্তর হইতে নিয় শুরে লামিয়। আমাদেরই 
কল্পনাকৃত বস্ত্র সকলকে বাস্তব বাহ্নবস্ত বলিয়া গ্রহণ করি ॥ অর্থাৎ ব্ষয়তা ঘে 
অলীক বা আরোপিত হইতে পারে তাহ। এই সকল ব্যাপারদ্ধার প্রকট হয়। সাদৃশ্য 
(analogy)-ছার{ আমর! বলিতে পারি যে, এই প্রত/ক্ষদৃষ্ট জগং-ও কোন অতি- 
চেতনার কল্পনা হইতে পারে, আর এই অতিচেতন। আনাদের ব্যাবহারিক চেতনার 
কাছে অজ্ঞাত থাকিতে পারে । 

(২) এই অতিচেতন। কি একেবারেই একটি প্রকল্প ? ইহাকে কি আমরা 
কখনও অনুভব করি না? কোন অত্যাশ্চর্যয বা অতিপ্রাককৃত ঘটন! দেখিয়া ও 
প্রাকৃতিক নিয়মগ্ুলির সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার করিয়া আমরা কি ইহু! মনে করি লা 
ঘে, প্রকৃতি ও তাহার নিয়মাবলী কোন লীলানয় অষ্টার লীলা মাত্র, absolute 
নয় ? জ্ঞানের স্বরূপ বিচার করিতে গিয়। কান্ট যখন দেখিলেন যে, সার্বিধক সৃত্রগুলি 
আমাদের মধ্যেই নিহিত তখন এই ব্যাবহারিক চেতন] হইতে তিনি কি অতিচেত্ুনার 
স্তরে উন্নীত হন নাই £ প্রকৃতিকে তিনি ব্যাবহারিক € 61750015791 ) বলিলেন । 
ইহ! চেতনার কোন স্তরে দাঁড়াইয়া বলিলেন? বাস্তবিক দার্শনিক বিচারে 
যখনই প্রকৃতির কোন ব্যাপাব্আত্মমপেক্ষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে তখনই দার্শনিক 
এই জড় প্রকৃতিকে অন্রবিস্তর মায়িক বলিয়া দেখেয়াছেন এবং তাহার ব্যাবহারিক 
চেতনায় অতিচেতনার্র বোধ দেখা দিয়াছে। আবার আমাদের লীতিকশ্ে ও 
সৌন্দর্্যান্থভুতিতে এই সংসার ম(য়িক মনে হয়। যে চেতনায় ইহা সম্ভব হয় তাহ? 


৭০ দৰ্শন 


অতিচেতনারই নিকট অবন্থ/। সে অবস্থায় আমরা আমাদের ব্যাক্তিগত কুচি, প্রস্থ 
ও স্বাৰ্থ ভুলিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় শবগাতুন করি। রসশাস্তরে সাধারসীকরণ ও 
নীতিশাস্তরে নৈবক্তিকত৷ মূল সুত্র বলিল! পরিগণিত হয়। 

(৩) সকল দেশের, সকল কালেরই মনীষী ও মরমীর! এই অতিচেতনর 
সাক্ষাৎ আ।নের কথ! বলিয়া গিয়াছেন এবং অনেকই, যেমন ভারতীয় যোগীর!, 
এই আতিচেন্তনাকে লাভ করিবার উপায়ও বলিয়া িয়াছেন। শব্দপ্রমাণ যদি 
অগ্রাহথ ন! করি, তবে এই অতিচেতনার সপক্ষে ইহাও একটি যুক্তি । 

(3১৯ -€ভনাকে স্বীকার করিলে আর একটি সমস্যাও আলে!ক পায় । আনাদেল 
প্রত্যক্ষ য্বডে্তকে জানে তাহাকে জ্ঞন-নিরপেক্ষ বাহ বন্ত বলিয়। 
এই বোধের পিছনে কোন কারণ লাই কি? প্রত্যক্ষন্ঞানদ্বার। [ 
পৃথক অস্তিত্ব বা অপৃথক্‌ অস্তিত্ব কিছুই প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ প্র 
এই জ্তাতূবন্তর বাহিরে যাইতে পারে না। চ্ত্রাত বন্তর পৃথক্‌ অস্তিত্ব বোধ < 
একটা উচ্চতর জ্ঞান ছ্ধার।। এই জ্ঞানটি অর কিছুই লয়, অতিচেতনার আগ 
অতিচেতলা বন্তগুলির অস্তিত্বের অধিষ্টান, এবং এই জন্যই ইহারা '* 
নিরপেক্ষ । আবার এই জ্রন্টই যে বস্তসকল কেহই প্রত্যক্ষ করে নাই ৩ .:. 
বলিষ্টাই মনে হয়। তাহার! কোথায় ও কিভাবে আছে? উন্তর-_ক্ম্ি- 
কললাকারে আছে ॥ 

প্রকৃতি ও তাহার নিয়মগুলি কোথা হইতে আসিল, এ প্রন্থ ওঠে, এন -ৎস্থাগ 
চেতলাদ্ধর। দেওয়। যায়। কিন্তু চেতনা কোথা হইতে আসে, এ প্রশ্ন ওঠে | 
কারণ চেতনা! ভ্রানের বিষয় নহে এবং বিষয়সন্বন্কেই কাধ্যকারণস্থত্রের প্রয়োগ হয় ॥ 
চেতনায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কল্পনা কোথ। হইতে আসিল, এ প্রশ্নও ভ্রমবশতঃই ওঠে । 
চেতনাকে স্মৃতি বলিয়া ভ্রন হইলেই এমন মনে হয়। চেতন! কজনা প্রবণ, শ্ব ' 
লীলাময় শর; ইহাকে কোন বিষয়বন্ত ব| আমাদের ব্যাবহারিক কোন শ।ক্তর 
(যেদন স্মতির) মত মলে কর! ভূল । বিশেষের কারণনিদ্ধারণ যদি ব্যাবহারিক কাধ্য- 
কারণস্থত্-সনুযায়ী করা যাগ তবে ইহার শেষ হইবে না। ইহার কারণ কোন বিশেষ 
বস্ত নয়, বরং বিষয়ী ব। চেতন1। ব্যাবহারিক কার্ধ/কারণস্থত্র শুধু বন্ত গুলির গুত্যক্ষের 
পৌর্ক্বাপর্য্যই নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্ত বস্তুর যাহ! উৎস বা জস্মকারণ তাহা লীলাময় আতি- 
চেতন, এবং ইহাই ব্যাবহারিক কা্ধ)কারণের নিয়মাবলীর কারণ । 


এট 


